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ভূমিকা 

“ভারতীয় বিছ্ব” প্রকাশিত হইতে চলিল।, 
আমাদের শিক্ষিত স্মীজের অনেকেই কোনে! 
না কোনো ভারতীয় বিদ্ধী সম্বন্ধে কিছু না 
কিছু জানেন।-স্€্সই সমস্ত ঢারতীন়্ বিছ্ষীর 
আখ্যায়িকা একক শুইয়া প্রকাশ করা 
,হইল। আমাদের প্রাচীন ভারতে ইতিহাস 
রচনার পদ্ধতি,ছিল না) কোনো কাহিনীর 
মুধ্যে প্রসঙ্গক্রমে যে-দকল অসাধারণ 
ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সেই তুচ্ছ 
উপাদৃনি, প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের প্রধাল 
উপজীব্য। ভারতীয় বিদুষীর পরিচয় কত 
কাব্য পুরাণ ও ইতিকথার মধ্যে বিক্ষিপ্ত 


৮5 


আছে) তাহার সকলগুলিই যে এই 
সংগৃহীত হইয়াছে এমন কেহ মনে 
[বেন না। এই বিক্ষিপ্ত অগ্রচুধ উপাদান 
তে আহরণ করিয়া কতিপয় ভারতীয় 
বিছুধীর পরিচয় একত্র কর! গেল। কিন্ত 
এই সঞ্চয়ের মধ্যে অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ 
হইতে প্রাচীন ভারতের শেষ যুগ পর্যন্ত 
দীর্ঘকালের মধ্যে প্রাদুভু তি বিদুধীগণের একটি 
সুশৃঙ্খল বর্ণনা দিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
এই স্বক্পসংখাক বিদুষীর না পাঠ করি- 
লেই প্রত্যেক সহৃদয় বর্ৃক্ত বুঝিতে পারিবেন 
ভারতীয় নারীসমাজ চিরদিন এমনই উপেক্ষিত, 
অবরোধের মধ্যে বহির্জগৎ্ হইতে বিচ্ছিন্ন 
ও অজ্ঞ হইয়া ছিলেন না। তীহারাও বিদ্যায়, 
জ্ঞানে, কর্মে পুরুষের সমকক্ষতা করিতেন 
এবং তাহাদের সেই প্রচেষ্টা ধৃ্টণ বলিয়া 
ধিক্কৃত হইত না। যতদিন ভারতবর্ষ জ্ঞান- 
গরিষ্ঠ বলিয়! পুজিত ততদিন পর্যন্ত দেখা যার 


৩/৪ 


ভারতীয় নারীসমাজও সেই অর্ধ্যের 
লইয়াছেন। এবং যখনই নারীসমাজ 
উপেক্ষিত ও শিক্ষাহীন তখনই ভারতও 
হইয়! শুধু প্রাচীন কালের দোহাই 
কোনোমতে টিকিয়া থাকিবার চেষ্। 
করিতেছে। 

ভারতীয় বিদুধীর বিষয় আলোচিন! করিলে 
আমর! জানিতে পারি রমণীর অভীত কি 
উজ্জল, কেমন স্ুপ্রতিষ্ঠ। বাহার অতীত 
উজ্জল ছিল শৃহার ভবিষ্যৎও অন্ধকার নয়। 
ভারতের সুকল নারী এই সত্য একদিন 
গুঢ়ভাবে হার করিবেন। এইরূপ নানা 
উপলক্ষ ধরিয়া আমাদের সমস্ত অবনত সমাজ 
আত্মশক্তিতে বিশ্বীসবান হইয়! উন্নত হইয়া 
উঠিবেই_-ণএ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন 
ভুসিন সেদিন আপিবে।” 
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ভারতীয় বিদুধী 


ভারতের রমণীগণ যে শুধুই সতীদ্বে, 
পাঁতিব্ুত্যে ও দাম্পত্যে অতুলনীয়! ও চির 
স্মরণীয়! তাহা নহে, বিষ্ভাবত্তাতেও তাহার! 
অমধ কীন্তি নাভ করিয়! গিয়াছেন। বৈদিক 
কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ুগেই ইহার 
পরিচয় পাওয়া যায়।* *এখন আমরা শুনিতে 
পাই যে বেদপাঠ বা বেদশ্রবণে রমণীগণের 
অধিকার নাই কিন্বু এই রম্ণীগণই এককালে 
বেদের অনেক চক্ররচন! করিয়া গিয়াছেন। 
তথন শুধু বেদপাঠ কর! কেন তাঁহাদের বেদ 
রচনা করিবারও অধিকার ছিল; সে সময়ে 
রমণীর স্বাধীনতা! পুরুষের সমক্ষে হীন বা খর্ব 
হইয়া গড়ে নাই।_ 
. সত্যশর আদিম যুগে শাস্তিতীমমপন্ 
পর্ণকুটিরপ্রাঙ্গণে অথবা হিংত্রপণুসমাকুল 


ভারতীয় বিদুষী 


'রণ্যমধ্যে বৃক্ষতলে শুদ্ধাত্মা মহধিগণ হৌমানল 
প্রজ্লিত করিয়া ঘ্ৃতাহুতির সঙ্গে সঙ্গে জলদ- 
গম্ভীর স্বরে যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন সে 
মন্ত্র সৃষ্টিকর্তা শুধু যে খষিগণ হিলেন তাহা 
নহে, তাহাদের কন্তা। জারা ভশ্মীরাও তাহাদের 
পাশে বসিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের পর 
মন্ত্র রচনা করিতেন। পুরুষেরা সেকালে 
যেমন উচ্চ জ্ঞান ও বিষ্চাবুদ্ধি লইয়া জগতের 
মঙ্গলের জন্য জ্ঞানবাক্যের স্থষ্টি করিতেন 
রমপীরাও তেমনি জ্ঞান ও বিগ্যাবুদ্ধি লইয়া 
দৈনন্দিন সাংসারিক কাজের সহিত, স্বামী 
পুত্রের সেবার সহিত, অণ্নবসনের পরিচর্যার 
সহিত হিতবাক্য প্রণয়ন করিতেন। তাহারা 
স্বামী পুত্রের জন্য যেমন শয্যা রচনা করিতেন 
তেঘনি আবার বেদের মন্ত্র রচনাও করিতেন। 

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস বা জীবনচরিত 
রচনার পদ্ধতি ছিল না। শ্ৃতরাং সে সময়ের 
রমধীসমাজের প্রকৃত অবস্থা আমাদের 
২ 


ভারতীয় বিছ্ষী 


জানিবার একমাত্র উপায় প্রাচীন গ্রন্থমকঠো 
এই বিষয়ের প্রানঙ্গিক উল্লেখ মাত্র। * এই 
সামান্ত সুত্র অবলম্বন করিয়া ও আমাদের 
সামন্ত চেঁটায় কতগুলি বিছুধীর পরিচয় 
এম্থলে উদ্ধৃত হইল, না জানি কতশত বিদ্ুধী 
গ্রাচীন ভারতমমাজ্জকে সমলঙ্কত করিয়া 
বিশ্লমান ছিত্লেন এবং হয়ত অনেকের বিবরণ 
থাকা সন্ত্েও এখনো তাহা আমাদের নয়ন- 
গোচর হয় নাই! *- 

যে সকল বিদুবী তাঁংকালিক সমাপ্রে 
আপনাদের বিশ্যে্হেতু অত্যধিক প্রতিষ্টা 
লাভ করিয়াছিলেন কেরুল তীহাদেরই উল্লেখ 
পরমন্ক্রমে হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের 
অসস্র্ণ ইতিহাসে যদি এতগুলি অপাঁধারণ 
বিদ্ধীর উল্লেখ পাওয়া যায় তবে তাহা প্রাচীন 
ভারতীয় রমণীর সার্বজনীন বিদ্বাধিকারই 
প্রতিপন্ন করিতেছে। 


ভারতীর বিদুষী 


বিশ্ববার! 


প্রথমে বিশ্ববারার কথা বলি। ইনি 
অত্রিমুনির গোত্রে জন্মএরহণ করেন। খাগেদ 
সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীর অনুবাকের 
অষ্টাবিংশ সুক্ত ইহার রচিত! এই সুক্তে 
ছয়টি খকু আছে_খাক্‌ গুলি এক একটি 
মাণিক ) ভাষার মাধুধ্য ও ভাবসম্পদে অতুল. 
নীয়। খকৃগুলির ভাবার্থ এইরূপ £-- 

€১) প্রজলিত অগ্নি এহজবিস্তার করির! 
উষার দিকে দীপ্তি পাইতে ইন", দেবার্ঠনারতা 
দ্বতপাত্রসংঘুক্তা বিশ্ববারা তাহার দিকে 
যাইতেছেন। 

(২) হে অগ্নি! তুমি প্রজ্লিত হণ, 
অমৃতের উপর আধিপত্য বিস্তার কর, এবং 
হব্যদাতার মঙ্গলবিধানের জন্য তাহার নিকট 
প্রকাশিত হও। 


ভারতীয় বিছুধী, 


তে) হে অগ্নি! তুমি শক্রকে শাসন 
₹র, তাহার তেজ দমন কর এবং দণ্পততীর 
বন্ধ নিবিডৃততর করিয়া তোল। 

৫) হে দীন্তিশালি! তোমার দীন্তিকে 
মামি বন্দনা করি; তুমি যজ্ছে প্রজ্জলিত 
হও। 

৫) হে উজ্জলযশালি! ভক্তগণ তোমাকে 
আহ্বান করিতেছেন ; যজ্ঞক্ষেত্রে দেবসকলকে 
তুমি আরাধনা কর ।*- 

১ যজ্ঞে হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর, 
অপ্রির সেবা ক্র এবং দেবগণের নিকট 
হব্য বহনার্থ ভহার্চফ বণ কর। 


ভারতীয় বিদ্ধ 


ইন্দ্রমাতৃগণ 


খখেদ সংহিতার দশম ম্গুলের ১৫৩ 
সুক্তের পাচটি খক্‌ ইন্দ্রমাতৃগণ দ্বারা প্রণীত। 
ইন্দরধষির পিতা বহুবিবাহ করেন ; তীহার বে- 
পত্রীগণ একত্রে মিলিয়া এ খকৃগুলি রুচনা 
করিয়াছিলেন তাহারা ইন্জরমাতৃগণ নামে 
প্রসিদ্ধ ;_-ইহারা কথুপ খষির ওরসে এবং 
অদিতি দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; 
ইহাদের একজনের নাম দেবজামি। সপত্রীরা 
পরস্পর ঈর্ষা: দ্বেব জয় একমন হইয়! 
একসঙ্গে মন্ত রচনা ' করিতেছেন; সপরীর 
এই মিলন আমাদের চক্ষে বড় মধুর বলিয়! 
বোঁধ হয়। ইন্তরদাতৃগণ ইন্দ্রদেবতাকে উদ্দেশ 
করিয়া বলিতেছেন-__“হে ইন্দ্র! যে তেজে 
শক্রকে জয় করা বাঁয় সেই তেজ তোমাতে 
আছে বলিয়া তোমাকে আমরা পৃজা করি'। 
তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ, আকাশকে বিস্তার 


ভারতীয় বদ 


করিযাছ, নিজ ক্ষমতাবলে স্বর্কে মনত 
করিয়া দিয়াছ, হ্যা তোমার দহচর, তুমি 
তাহাকে বাহপাঁশে আবদ্ধ করিয়া আছ 

এই বাকাগুলি বৈদিক যুগে মহা আগ্রহ 
ও শ্রদ্ধার সহিত কঠে কে গীত হইত। 


বাক্‌ 


অন্তুণ খষির কনা বাক ধথেদ সংহিতার 
দশম নগুলের ১২৫ সৃক্তের আটটি মন রচনা 
করেন_এই "মন্ত্রগুলি দেবীনৃভ নামে 
প্রচলিত গ্আযীদের দেশে বে চণ্ডী গাঠ 
হইয়া থাকে তাহার পূর্বে এই দেবীহ্ত গাঠের 
বিধি আছে। মার্কগের পুরাণের চতীমাহাস্মা- 
প্রকরণ বাকু-প্রণীত এ আটটি মন্ত্রের ভাব 
নইয়া বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছে। চণ্ী- 
*মাহাক্মোর সঙ্গে সম্গে বাবৃদেবীর মাহাত্তয, 
মধগ্র ভারতবর্ষে আজ প্ীন্ত ঘোষিত 


ভারতীয় বিষী 


হইতেছে। শক্করাচাধ্য অবৈতবাদের প্রবর্তক 
বলিয়া জগতে খ্যাতিলাত করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহার বহু পূর্বে বাকৃদেবী এ অদ্বৈতবাদের 
মূল সত্রটি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বে 
মতের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্যয বিশ্ব- 
ব্যাপী বৌদ্ধধর্মের কবল হইতে ত্রান্গণ্যধর্থের 
উদ্ধারসাঁধন করিয়াছিলেন সে মত তাহার 
নিজস্ব বলা যায় না, বাকৃদেবীই তাহার 
স্টকত্রী। শঙ্গরাচার্যের নহত্বের জন্য অমরা 
ভাহাকে যে গৌরব প্রদান করিয়া থাকি 
তাহার অধিকাংশবাকৃদেবীর প্রাপ্য । 

বাক্‌ তীহাৰ স্বরচিত মন্ত্রে হুলিতেছেন__ 
“আমি রুদ্র, বস্ত্র এই সকলের আত্মার স্বরূপে 
বিচরণ করি। আমিই উদ্ভয় মিত্র ও বরুণ, 
ইন্্র ও অগ্নি এবং অস্বিদ্বয়কে ধারণ করি। 
আমি জমস্ত জগতের ঈশ্বরী, আমাতে তরি 
ডুকি প্রাণী প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জীব যে 
দর্শন করে, প্রাণধারণ করে, অন্নাহার করে 
ডা 


ভারতীয় বিদুষলী 


ভাহা আমাদারাই সম্পাদিত হইয়া থকে। 
আমিই দেবগণ ও মনুস্তগণ কর্তৃক সেবিত। 
আমিই সামন্ত কামনা করিয়া থাকি। আমি 
লোককে শ্রষ্টা, খধি বাঁ বুদ্ধিশালী করিতে 
পারি। স্তোত্রঘেষ্টা ও হিংদকের বধের জন্য 
আমি রুদ্রের ধন্থৃতে জ্যা সংযোগ করিয়া- 
ছিলাম। আমিই ভক্তজনের উপকারার্থ বিপক্ষ 
পক্ষের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি। আমি 
স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। 
এই ভৃলোকের উপরিস্থিত আকাশকে 
আমি উৎপাদন করি। বানু যেরূপ স্বেচ্ছা- 
ক্রমে সঞ্চারিত হছ সেইরূপ সমস্ত ভুবনের 
প্রসবকর্ী আমি স্বয়ং নিজ ইচ্ছানুসারে সকল 
কার্য করি। আমার স্বীয় মাহাঘ্যযবলে সমস্ত 
উৎপন্ন হইয়াছে।” 


দ্বারতীয় বিছুষী 


অপালা 


অপালাও বিশ্ববারার স্তায়”'অভ্রিবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। হ্হার জীবন বড় ছুঃখময়। 
ইনি ত্বকরোগে আক্রান্ত হন, সেইজন্য স্বামী 
ইহীকে পরিত্যাগ করেন। স্বামী-পরিত্যক্তা1 
হইয়। ইনি অনুস্থজীবন পিততপোবনে ঈশ্বর 
আরাধনায় কাটাইয়াছিলেন। কথিত আছে, 
অপালার পিতার শস্তন্ষেত্র তেমন সুফল প্রস্থ 
ছিলনা, অপালা, ইন্দ্রদেবের আরাধন| করিয়া 
বরলাভ দ্বার! পিতাঁর 'ঘনুর্কার ক্ষেত্র শশ্তশালী 
করিয়। দিয়াছিলেন,--শশ্তাভাবে পিতার বে 
কষ্ট ছিল তাহা অপালার দ্বারাই দূরীভূত হয়। 
ইনি বড়ই পিতৃভক্ত ছিলেন। খগ্ধেদের অষ্টম 
মগ্ুলের ৯১ কুক্তের আটটি খক্‌ অপালা রচনা 
করিয়াছিরেন। 


ভারতীয় বিছহী 


অদিতি 


খগ্েদ* সংহিতাঁর চতুর্থমণ্ডলের অষ্টাদশ 
সুক্তের পঞ্চম, যষ্ঠ ও সপ্তম খাকু অপিতি 
বিরচিত। অদিতি ইন্দ্রদেবের মাতা! বলিয়! 
গ্ুসিদ্ধ । খাষি বাঁমদেব একসময়ে নিজ মাতাঁকে 
ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন । বামদেবজননী 
পত্রকর্তক উৎপীড়িত হইয়া অদিতি ও 
ইন্দ্রদৈবের শরণাপন্ন হন। কথিত আছে 
অদিতি দেবী,কয়েকটি মন্ত্র রচনা করিয়া 
বামদেবের অবাধ্যতা দমন রেন। অদিতি 
একটি হ্রোকে বপিতেছেন_ “জলবতী নদীগণ 
অ-ল-লা এইরূপ হ্র্ষন্চক শব্দ করিয়া গমন 
করিতেছে, হে খধি! তুমি উহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা কর বে উহারা কি বলিতেছে।” 
কথাগুলি বর্ত কবিত্বময়। 
পুরাণে কথিত আছে, অদিতি, ভগবান 
কপ্তপের পত্তী ও ইন্দ্রাদি দেবগণের মাতা । 
১১ 


ভারতীয় বিদুষী 


ইহায় সপতী দিতির বংশধর দৈত্যগণ, কোন 
সময়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের 
মধ্যে গ্রহলাদের পৌল্র বিরচননন্দন বলি 
বিশ্বজিৎ নামক বন্ঞ সমাপন করিয়া স্বর্গরাজ্য 
অধিকার করেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে 
বিতাঁড়িত হইয়া নিতান্ত দুর্দশাঁপন্ন হন। 
ইহাতে দেবমাতা অদিতি অত্যন্ত কাতর হইয়া 
প্রতীকার মানসে স্বামীর শরণাপন্ন হন। 
ভগবান কশ্ঠপ তীহাকে" কঠোর পগ্োত্রত 
উদ্যাপন করিয়া বিকুর আরাধনা করিতে 
বলেন। তদনুসাঁরে অদিতি একা গ্রচিত্তে রত 
সম্পন্ন করিলে বিণ এঁসর হইরা তাহার গে 
বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপনয়ন সময়ে ' 
বামনরূগী ভগবান ত্রতভিক্ষার জন্য বলির নিকট 
গমন করেন। বলি তীহার প্রার্থনা কি জানিতে 
চাহিলে, বামন ত্রিপাদ ভুমি মাত্র বাচ্ছ! 
করেন। দাতা তাহার এই সামান্য প্রার্থনা 
পূরণ করিতে প্রতিভ্ঞাব্ধ হইলে ভগবানু 
৯২ 


ভারতীয় বিছ্রী 


বীর ধর্বনেহ বিশালনূপে বন্ধিত কর্যিন। 
তাহার তিনটি চরণ। একপনে পৃথিবী, 
দ্বিতীয় পদে স্বর্গ ও শরীর দ্ারায় চন্য 
তারাগণমহ আকাশ আবৃত হইল। তৃতীয় 
পদের জন্য কোন স্থানই অবশিষ্ট রহিল ন1। 
লি তখন মুদ্ধিলে পড়িলেন, স্বর্গ মর্ত্য সব 
খন অধিকার করির। অইয়াছেন, তিনি ব্রিপাদ 
নি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিন্তু মাত্র ছুই পনের 
ভূমি দান করিয়াছেন 'এখনো তৃতীয় পর বাকি 
[র তো কিছু অবশিষ্ট নাই এতৃতীয় পদ 
থিবার ঠাই "দিবেন কোর? বুঝিলেন 
গবান ছলনা! করিতেছেন, নিজের মাথার 
,নত করিয়া দিয়া বলিবেন_প্প্রতু আমার 
মাথা আছে আপনার এ চরণটি আমার মাথায় 
স্থাপন করুন ॥” বনি স্ব মর্তয দান করিয়াছেন, 
এই ছুই স্থানে তীহার থাকিবার অধিকার 
পাই, তাহাকে পাতীলে প্রবেশ করিতে হইল। 
দেবতারা স্বরাজ লাভ করিলেন। 


এম এ. 





পর ক প্র 





ভ্লারতীয় বিদ্ষী 


য্দী 


ইনি খগেদসংহিতার দশম মণ্ডলের দখন 
ছুক্তের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও একাদশ 
খক্গুলি এবং ১৫৪ সুক্তের পাঁচটি খক্‌ 
গ্রথর়ন করেন। এই খকে তিনি, যম রাজকে 
গাঁগীর দগুবিধাত| বলিঘা ঘোষণা করেন 
নাই, বরঞ্চ বলিয়াছেন যন স্বর্গস্থখদাতা। ১৫৪ 
সুভ্ের খকৃগুলি এইবপ ;- | 

«কোন ক্লোন প্রেতের জন সোম রস 
ক্ষরিত হয়, কেহ কেহ প্রত দেবন করে, যে 
সকল প্রেতের জন্ত মধুর জোত বহিয়া থাকে 
হে প্রেত! তুমি তাহাদের নিকট গমন কর। 

খ্যাহারা তগস্তাবলে দ্য হইয়াছেন, 
যাহার! তগন্তাবলে ন্বর্গে, গিয়াছেন, বাহার! 
অতি কঠোর তগন্ত। করিয়াছেন, হে প্রেত, 
তুমি তাহাদের নিকট গমন কর। 
৯৪ 


ভারতীয় বিদ্ষী 


“যাহারা যৃদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন, যে স্্ল 
বীর শরীরের মায়! ত্যাগ করিয়াছেন কিংবা 
বাহার! সহস্র দক্ষিণ দান করেন, হে প্রেত! 
তুমি তীহাদ্দের নিকট গমন কর। 

খ্যে সকল পূর্বতন ব্যক্তি পুণ্য কর্ণোর 
অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবান হইয়াছেন পুণ্যের 
কত বৃদ্ধি করিয়াছেন, ধাহারা! তপস্তা 
করিয়াছেন, হে বম! এই প্রেত তাহাদিগের 
নিকটেই গমন করুক। 

“যে সকল বুদ্ধিমান ব্যন্তি সহঅগ্রকার 
সৎকর্থের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন যাহার! 
কু্্যকে রক্ষা করেন, ধাহারা তপস্তা হইতে 
উৎপন্ন হইয়। তপন্তাই করিয়াছেন, হে যম! 
এই প্রেত এই সকল খবিদের নিকট গমন 
করুক |” 


ভারতীয় বিছ্বী 


লোপামুদ্রা 


বিদর্ড রাঁজার কন্ঠ লোপামুক্রা অগন্তা 
মুনির ন্থী ছিলেন। অগ্তযমুনি পিতৃগণের 
দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বংশরক্ষার জন্য লোগা- 
মুদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। বিষ্্যাচল নখন 
আকাশম্পশশী দেহবিস্তার দ্বারা সৃ্য/দেবের 
পথরোধ করিয়া তাহার রথ অচল করিয়া 
দিবার উপক্রম করিতেছিলেন সেই সময় এই 
অগন্ত্য খবি এক কৌশলে তাহা নিবারণ 
করেন। দেবগণের দ্বারা অন্থরুদ্দ হইয়া 
সুনিপ্রবর বিশ্ব্যাচলসকাশে একদিন উপস্থিত 
হইলেন। বিন্্যাচল, খবিকে অতিথি দেখিয়] 
সসন্ত্রমে নিজের উন্নত মন্তক তাঁহার পদ্রতলে 
লুষ্টিত করিলেন, খবি তাহাকে আশীর্ববান 
করিয়া আজ্ঞা করিলেন-ব্তদ! যে 
পর্যান্ত না আমি আবার ফিরিয়া আসি তুমি 
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আর মাথা তুলিও না” অগন্ত্য খষি 
গেলেন কিন্তু আর ফিরিলেন না; বিদ্ধ্যাঁচ।ও 
খাষির কথা অমান্ত করি! মন্তক উত্তোলন 
করিতে পারিলন না। সেই হইতে আমাদের 
দেশে “অগন্তাযাত্রা” বলিয়! একটা কথ! চলিত 
হইয়। গিয়াছে! মাসের প্রথম দিন কোথাও 
যাইলে অগন্ত্য যাত্রা হয়--সে দিন যাত্রা 
করিলে অগন্ত্যের মত আর ফিরিয়া আসা 
হয় না। 
'  লোপামুদ্রার চরিত্রটি বড় স্ুন্দর। 
একদিকে বিদ্যার গৌরবে বেমন তিনি মহীয়সী 
অপর দিকে তেমনি পাতিব্রত্যের আরশ 
স্থানীয় ৷ তিনি ছায়ার ্থায় স্বামীর অনুগাঁমিনী 
ছিলেন। স্বামী আহার করিলে তিনি 
আহার করিতেন; স্বামী নিদ্রা গেলে তিনি 
নিদ্রা ঘাইতেন 'এবং স্বামীর গাত্রোথানের 
পূর্বেই তিনি গাত্রোখান করিতেন। পতিকে 
[তিনি একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞানের বিষয় করিয়া- 
১৭ 
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ফিলেন। অগন্ত্য যদি কোন কারণে 
তাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন লোপামুদ্রা 
তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না, 
স্বামীর মনোরঞ্তনের জগ্ত সঙ্ধাই উদ্গ্রীৰ 
থাকিতেন-স্বানীর আজ্ঞা ব্যতিরেকে তিনি 
কোন কর্ধুই করিতেন না। দেবতা, অতিথি 
ও গো-দেবার় তিনি কখন পরাম্মুখ 
ছিণেন না । 

লোপামুদ্রা' খগ্রেদেনই প্রথম মগুডলের ১৭৯ 
স্ক্তের গ্রথম ও দ্বিতীয় কু সংকলন করেন। 


রোমশা 
ইন ভাঁবয়ব্য নামে এক রাজার মহিষী 
ছিলেন। ইনি খথেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের 
১২৬ নুক্তের এম খকুটি প্রণয়ন করেন। 
ইহার পুত্রের নাম ছিল স্বনয়) স্বনয় একজন 
বিখ্যাত দাতা ছিলেন। 
১৮ 
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উর্ধবশী 


উর্বধ, অন্দরা কন্তা। ইনি খণ্েদ 
সংহিভার দশন মগুলের ৯৫ সথক্তের দাতাট 
খক্‌ প্রণরন করেন। এ সুক্তে উর্বথ ও 
পুরুরবার উপাখ্যান খরিতি হইয়াছে। 
পুরুরবা ও অদ্দ্র| উর্ধণা একত্রে কিছুকান 
বাস করিবার পর যখন পরম্পরের বিচ্ছেদ 
হইতেছে দেই সমককাঁর* কথা ইহাতে বিবৃত 
হইয়াছে। 

পুরুরবা বলিতেছেন_“পন্ধি! তুমি বড় 
নিষ্টর! এত *মান্ব *আমীকে ত্যাগ করিয়া 
'যাইও না, তোমার সহিত প্রেমালাপ করিবার 
একটু অবসর দাও, মনের কথা যদি এখন 
সুনতে না পারি বে চিরদিন অনুতাপ ভোগ 

করিতে হইবে।” 
- উর্বশী উত্তর দিতেছেন--পপুরুরঝা ! 
আপন গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি উধার মত 
১০ 
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উমার কাছে আনিয়াছিলাম ; বাখুকে যেমন 
ধরা যায় না আমাকেও 0মনি ধরিতে 
পাঁরিবে না--আমার সহিত ঠেনালাপ করিয়া 
কি হইবে ?” 

পুরুরবা 1--ণতোমার বিরহে আমার তণীর 
হইতে বাণ বাহির হয় না, যু জয় করিয়া 
গাভী আনিতে পারি না, র্জো আমার বীর 
নাই, রাজ্যের শোভা গিরাছে, আমার সৈন্তগণ 
আর ভঙ্কার দিয়া উঠে না ।” 

পুরুরবার অসংখ্য কাতিরোক্তিতে উর্বশী 
যখন কর্ণপাত করিলেন না তখন পুরুরবা 
বলিতেছেন--খ তবে পুর্ধরবা* আজ পতিত 
হউক সে যেন আর কথন ন! উঠে__সে গ্রেন 
বহুদূরে দুর হইয়! বায়, গে যেন নিঃখতির 
অঙ্কে শয়ন করে, বলবাশ ,বৃকগণ তাহ 
যেন ভক্ষণ করে” | 

উর্বশী ।--“হে পুরুরবা ! একপে স্য 
কামন। করিও না, উচ্ছিন্ন যাইও না, ছূর্দাস্ত 


হও 


ভারতীয় বিদ্ধী, 


বৃকেণ তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। রমরির 
প্রণয় স্থায়ী হয় না। নারীর হদয় আর বুকের 
দয ছুই একপ্রকার। হে ইলাপুত্র পুরুরবা! 
দেবতাঁকল তোমাকে আনীর্ধাদ করিতেছেন 
তি মৃদটা্যী হও ।” 

পুরুরবা। ও উর্বণী স্দ্ধে একটি পৌরাণিক 
গর চলিত আছে। 

্বর্দের অগ্গারা উর্বশী ব্রদ্ষশীপে মানবী 
হইয়া জন্মগ্রহণ "করেন এবং কালক্রমে 
পুরুধবার পত্রীদ্ব স্বীকার করেন। পুরুরবা 
চন্দ্রতনয় বুধের পুত্র । ইনি, থেমন প্রিয়দর্শন, 
তেমনি বিদ্বান ও ধার্থিক ছিলেন। তাহার 
ন্যায় ক্ষমাশীল ও সত্যাপরায়ণ লোকও তৎকালে 
পৃথিবীতে কেহ ছিল না। বেদরিহিত ক্রিয়- 
ক্লাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি বিপুল বশোলাভ 
করিয়ছিলেন। উর্বণী পুরুরবার রূগগুণে 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গতিত্বে বরণ করেন। 
কিন্ত বিবাহকালে পুরুরবাকে এইরূপ গ্রতিষ্ঞা- 


* ভারতীয় বিছুষী 


বদ হইতে হয় যে, কদীচ তিনি বিবন্তরভাবে 
তাহাকে দেখা দিবেন না--আত্মসংযম বিষয়েও 
তাহাকে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিতে 
হইবে__পড়ীর শহ্যাপার্খে সর্বদা দুইটি মেষ 
বদ্ধ থাকিবে, আর দিবসে একবার মাত্র ঘ্বত 
পান করিয়া তাহাকে জীবনধারণ করিতে 
হইবে। এই নিয়মের কোনোরূপ ব্যতিত্র্ 
হইলেই উর্ধণী ভীহাকে পরিত্যাগ করিয়! 
গন্ধর্ধলোকে প্রস্থান কারধেন। 

ব্লা বাল্য, মহামতি পুরুরবা এই সকল 
কঠোর ব্রত পালন করিয়। উনঘাট বৎসর কাল, 
সেই বিদুষী পরীর গৃহিত একান্ত সংঘমে বাঁস 
করিয়াছিলেন। এদিকে গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বীবন্ 
উর্ধশীকে শাঁপঘুত্ত করিবার জন্ত কৃতসংকল্প 
হইলেন। একদা রাত্রিকালে তিনি এ৯১ 
বমগীর শব্যাপার্খ হইতে মেষসুগলকে অপহরণ 
করেন। গল্রীর অনুরোধে পূরুরবা শব্যাত্যাগ. 
করিয়। বিবস্ত্র ভবস্থাতেই তাহাদের উদ্ধার- 
২২ 
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সাধনে ধাবিত হন। এমন সময়, গন্ধর্র্গাণ 
কর্তৃক উৎপাদিত বিছ্াতের 'আলোকে উর্বশী 
স্বামীকে ,বিবসন অবস্থা দেখিতে “হিয়া 
মুহর্তমধ্যই তিরোহিত হন।  প্ররুরবা 
পত্ীশোকে একান্ত কাতর হইয়া বহুস্থানে 
তাঁহার অন্সন্ধীন করেন। পরিশেষে কুরু- 
ক্ষিত্রের প্রহ্মতীর্ঘে উভয়ের দেখা হয়। 
উর্ণী, পুরুরবাকে প্রয়াগ তীর্থে যাইরা 
একটি যজ্দের অনুষ্ঠান "করিতে বলেন, এবং 
সম্বংঘর পরে আর একদিনের মিলন হইবে, 
তাহাও বলেন। পুরুরব "তাহার উপদেশ 
মতে যজ্ঞের *নুষ্ঠান ফরেন এবং ফলস্বরূপ 
"গম্ধর্লোক গমনের অধিকার প্রাপ্ত হন। 

কথিত আছে, পুরুরবা প্রয়াগতীর্থে 
সপ্রতিষ্ঠানপুরীতে বা্গান্তাপন করিয়াছিলেন 
এবং উর্ধশীর গর্ভে,ভাহার ছয়টি পৃত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল। 


২৩ 
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প্রবহমান কালশ্রোতের সহিত ভারতে 
হিন্দুসভ্যতার উন্নতির গতি বেগব্তী হইয়া 
উঠিয়াছিল। যে স্রোতের প্রারস্তে আমর! 
রমণীকে বিঢবী দেখিয়াছি, সেই ভ্রোতি যখন 
উচ্ছ'সময়ী, তরঙ্গমরী তখনও সেই রমণী জ্ঞানে 
বুদ্ধিতে গরীয়দী হইয়া আমাদের সম্মুখীন 
হইতেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দুরা যখন দার্শনিক 
পণ্ডিত হইরা উঠিতেছিলেন, সেই পর্য্যায়ে 
আমরা জনকয়েক রমতীরও সন্ধান পাই। 
শক্তিমান পুরুধ, অবলা! দ্বীজাতিকে শিক্ষাসধন্ধে 
এখানেও পরাঞ্ত করিয়া উদ্ধাসন গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই_-রমণীও পমান আগ্রহে, 
সমান উৎসাহে, সমভাবে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে 
অগ্রসন্র হইতেছিলেন।, 


২৪ 
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মৈত্রেযী 


প্রথনে, মৈত্রেয়ীর কথা বলি। মৈতেয়ী 
একজন বিখ্যাত বিদুধী ছিলেন । বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে উহীর বিগ্ঠাবভ্তার কথা জানিতে 
পারা যায়। ইনি মিত্রের কনা ছিলেন। মিত্রও 
একজন পণ্ডিত ছিলেন। অতি শৈশব হইতেই 
আপনার কন্টাটিকে তিনি শিক্ষিতা করিয়া 
তুলিয়াছিলেন 7 এবং মুনিশরেষ্ট যাজ্ঞবব্যের 
সহিত তাহার বিবাহ দেন। 
বৃহদারণাকের অন্কে পৃষ্ঠা মৈত্রেয়ীর 
ভ্ঞানজ্যোভিতে উজ্জল হইয়।৷ আছে। মহধি 
-যাজ্ঞবন্কের সহিত একএকটা জল তত্ব লইয়া 
তিনি যেব্ূপ পারদর্শিতার সহিত তর্ক 
-করিরাছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিশ্বয়ান্থিত 
হইতে হয়। 
মহষি যাজ্ঞবন্্য সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ' 
বানপ্রস্থ-অবলম্বনের জন্য যখন চেষ্টা করিতে- 
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ছিউশন, সেই সময় মৈত্রেয়ীর সহিত তাহার 
একট! তর্ক হয়। যাঁজ্ঞবন্ধ্যের ছুই স্ত্রী ছিলেন, 
তাহার যাহ! কিছু সম্পত্তি ছিল, ডাহা! এই 
সময়ে তিনি তাহার ছুই পত্রীকে বিভাগ 
করিয়া লইতে বলেন। এই কথা হইতেই 
তর্কের উৎপত্তি হয়। তর্কে বিষয়সম্পতির 
অপারতার কথা মৈত্রেয়ী এমম সুন্দরভাবে 
ও সুযুক্তির দ্বারা প্রকটিত করেন যে, তাগ 
পাঠ করিনে আজকালকার সভাজগতের শ্রেঠ 
দাশানক পগ্ডিতকেও সন্ত্রমে মস্তক অবনত 
করিতে হয়। «এই ধরণী যদি ধনদ্বারা পরিপূর্ণ 
হইয়! আমার আয়ত্ত হয় তাঁহাতে্ট কি আমি 
নির্ধাণ পন লাভ করিব?” মৈত্রেদীর এই" 
অমুলা বাঁকা শানে অমর হইরা আছে। 
দৈত্রেযীর এই প্রাণের উত্তরে শাজ্ঞবনধয যখন 
বলিনেন “না তাহা হইসে না” মৈত্রী 
তখন বলিয়া উঠিলেন “্যেনাহং নামৃতান্তাম্‌ 
কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌।” যাহা লইয়া “আলি 
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অমৃতা না হইব তাহা লইয়। আঁমি কি করিস? 
ইহা কি গম্তীর অমৃতমযী বাণী নারীকে 
উদেবোধিত,হইয়াছিল! তার পর চে বরক্ধ- 
বাদিনী করজোড়ে উদ্ধমুখে এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন-_-“অসতোমা সন্গমর, 
ভননোমা জ্যোতির্ময়, মুভোর্ামৃতং গময়, 
উ্নাবরাবীম্বএধি, রুদ ঘত্তে দক্ষিণং মুখং তেন 
মাং পাহি নিতাম” হে সত্যারূপ তুমি আমাকে 
সকল অসত্য হইতে "মুক্তি দিয়া তোমার 
সতান্বরূপে লইয়া যাঁও, হে জ্ঞানম্য মোভ- 
অন্ধকার হইতে 'আনাকে জ্ঞানের আলোকে 
লইয়া বাও, হে আনন্দ” মুত্যু হইতে আমাঁকে 
অনৃতে লইয়া যাও, হে স্বগ্রকাশ তুমি আমার 
নিকট প্রকাশিত হও, হে দুঃখরূপ তোমার 
“থে প্রসন্ন কল্যাণ তাহাদ্বারা সর্বস্থানে সর্ধ- 
কালে আমাকে রক্ষা কর!1--এই চিরন্তন 
নরচিন্তের ব্যাকুল প্রার্থনা রমণীর কেই 
রমণীয়,বাণীলাভ করিয়াছিল, তাহ! যুগে যুগে 
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যখন কেহই উঠিলেন না তখন মহ 
বাক্ঞবন্ধা এ সহস্র গাভী গ্রহণ করিতে উদ্ভত 
হইলেন। জ্ঞানে বিগ্ভায় তিনি যে সকলের 
চেয়ে শ্রেষ্ট ছিলেন, তাহা সকসেই স্বীকার 
করিতেন, যাঁজ্ঞবন্ধ্য নিজেও সেজহ। বড়ই 
অভিমানী ছিলেন। বাজ্ঞবক্যের স্পদ্ধী দেখিয়া 
জনমগ্ুলী চঞ্চণ হইয়া উঠিলেনু, কিন্ত সাইদ 
কধিয়! কেহ কৌন আপত্তি উত্থাপন করিতে 
পারিলেন না। 
সেই সভার এক কৌথে এক রমণা বসিয়া- 
ছিলেন, াক্ঞবদ্ের হত! তাহার পক্ষে অসহ্‌ 
বোধ হইল। আসন শরিক্যাগ কুরিয। তিনি 
উঠিয় দাড়াইলেন, সকলের দৃষ্টি তাহার উপর, 
পড়িল, ভিনি গাগী। 
যাজ্ঞবঙ্কোর দিকে চাহি সেই রম্তী« 
তেজোগর্ব ভাষায় জিজ্ঞাসা করিণেন__প্্া্ণণ 1 
. তুমিই কি এই জনারণোর" মধ্যে সর্বাপেক্। 
্রহ্মজ্ঞ ?” যাজ্ঞবন্থ্য দঢস্বরে উত্তর করিলেন 


৩০ 


ভারতীয় বিছধী 


পা” গার্গী বলিলেন,_আঙ্ছা, শুধু কথায় 
হইবে না, তাহার পরিচয় চাই ।” 

তথন এক মহাতকের সুচনা হইল, গাগা 
যাঁজ্বক্কাকে « পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, 
বর্ষসম্থন্ধে কত শান্ত্রার গ্রগ্ন উত্থাপিত হইল। 
বরাহ্মণকুমারী গাীর প্রশ্নবাণে ধাজ্ঞবন্কাসুনি 
বদ্ধ হইতে লাগিলেন । সভার পগ্ডিতমগুলী 
সে তর্ক বিশ্বয়ের সহিত শুনিতে লাগিবেন 
এবং মনে মনে গার্দীর পাণ্ডিত্যের ভুদা 
প্রশংস| করিয়া বগ্ত ধন্ত রবে তাহার গৌরব 
ঘোষণা করিতে লাগিলেন ! 


দেবহুতি 


আর একজন রমণীর নাঁম দেবহুতি। 
ইনি রাজা স্বাযন্ুব মনুর কন্যা ছিলেন, ইহার 
মাতার নাম ছিল" শতরূপা। প্রিয়ত্রত ও 
উত্তানপাদ নামে ছুই প্রসিদ্ধ রাঁজা দেবহুতির 
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ভ্রাতা ছিলেন। কর্দম নামে এক খঁ। ছিলেন, 
তিনি জ্ঞানে বিষ্থাসজ বুদ্ধিতে বিখ্যাত ছিলেন। 
দেবহুতি তীহাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে 
অভিলাধিণী হন। জ্ঞান ও বিষ্ঞান্থা করিবার 
আকাজ্জায় দেবৃতি রাঞ্জকন্ঠা হইযাও এই 
দরিদ্র খষিকে বরণ করিতে চাহিয়া হলেন, 
শিক্ষার প্রতি তাহার অগ্থরাগ এই গু 
ছিল। 

রাজা ্বায়স্্ব বিবট 'স্তাৰ লইয়া কিমের 
নিকট উপস্থিত হইলেন, কদন তখন ব্র্দচ্যা 
সমাপন করিয়! গৃহাশ্রমে প্রবেশের উদ্বোগ 
করিতেছেন, দেনতি নত রমণীকে গাইয়া 
তিনি কতা্থ ডান করিলেন। 

দেবহুতি পিতৃগঁহের এশর্য ত্যাগ করিয়া 
স্বাশীর সহিত বনবাঁসিনী হইলেন। দিন দিন 
ভীহার বিশ্কালাভের স্পৃহা প্রবণ হইয়া উঠিতে' 
লাগিল; তাহার স্বামী সৈ স্পৃহা চরিতার্থ 
করিতে কুন্টিত হইলেন না,তাহার জ্ঞানভাগারে 
৩২ 


ভারতীয় বিদ্ষী 


বাহ! কিউ ছিল নিঃশেষ করিরা পন্থীকে দান 
করিতে লীঁগিলেন। নিজ্জন অরণো স্বামীর 
পাদমূলে বসির! দেবহুতি ব্রক্মচারিণীর মত 
একাগ্রমনে 'শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন ; 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসনয়নাগ্রে 
জগতের কত সমস্ত, কত বৈচিত্র্য চিত্রিত 
হই) উঠিল; চিন্তাশীল রমণী তাহার 
পূরণের জন্ঠ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
দেবহতির গর্ভে নক কন্যা! জন্ম লাভ করেন 
তন্মধো অরুদ্ধতী ও অনহ্র! বিশেষ বিখাতি। 
অরুদ্ধতী বশিষ্ঠ খধির পত্রী ছিলেন; তাঁহার 
পাতিবর্তা জগতে আদর্শক্বরপ 1 বিবাহ মন্ত্রে 
উক্ল আছে ঘে বিবাহকাঁলে কন্যা ববিবেন-- 
“অরুদ্ধতি! আমি তোমার স্তার স্বী্ স্বামীতে 
অগ্গরক্তা থাকি; এই আমার প্রার্থনা।” 
অনস্থ্রা অতি খষিকে বরণ করেন তিনিও 

ভগ্মী অরুদ্ধতীর গ্ক।র গুণবতী ছিলেন। 
সাঙ্যদর্শনপ্রণেতা কপিলদুনিকেও এই 
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দেবছুতি গর্ভে ধারণ করির়াছিলেন। কপিলই 
দর্শনশান্্রের জন্মদাতী। তি'নই প্রথমে 
জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখ! লইয়া মানণের অন্ধকার- 
আচ্ছন্ন মনের নিগুঢ়তথা ঘনেধণ করেন, সৃঙ্গ- 
দুটিতে মানবের অন্তর বিশলিষ্ট করিয়া দেখেন 3 
তিনিই প্রথম আলোচনা করেন “কাথায় ছুঃখ 
ও শাগ্তির বীজ রহিয়াছে ।, তিনিই প্প্রথথমে 
আবিধার করেন কি করিয়া সেই দুঃখের 
বীজ ধ্বংদ করিতে খারা বায়-কি উপায়ে : 
মানবের মুক্তি আসে। 

কিন্তু এই কপিলের শিক্ষীণাভের মুলে 
বর্তমান কে? “কে তাহার, ক্ষুদুছি জগতের 
ব্যাগকতায় প্রসারিত করিয়া দেন-_ মানুষের, 
অন্তর-অন্যেণের বৃত্তি কে তাহার মধ্যে 
জাগাইয়া দেন? তিনি তাহার জননী দেবহুচতি। 
এমন জননী ন! পাইলে কাঁগলকে আমরা 
এভাবে দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। 


দেবহুতি আপনার পুত্রটিকে আপনি শিক্ষা- 
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দান করিয়াছিলেন, কোন্‌ পথে কপিলের 
চিন্তাস্রোত প্রধাবিত হইবে তাহাও তিনি 
নিদ্দেশ করিয়া দেন। যে দর্শনশ্াস্ত্রের অমূল্য 
বীজ দেবহৃতি আআরাধনার লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা তিনি পুত্রের সাহায্যে ফলফুলশোঁভিত 
বৃক্ষে পরিণত করিয়া তুলেন। 


মদালমা 


দেবহুতির মত আর একটি রমণীকে আদর! 
দেখিতে পাই যিনি শিক্ষাদ্দানে নিঞ্জের পুত্রকে 
মহৎ করিয়। তুলিয়াছিলেন। তাহার নাম 
-মদালসা। তিনি গন্ধরর্বকন্তা ছিলেন, খতধবজ 
রাজার সহিত তাহার বিবাহ হয়। দদালসা 
বিছুষী, ভক্তিমতু ও জ্ঞানবতী রমণী ছিলেন। 
বিক্রাপ্ত, স্ুবাহু, শত্মদ্দিন 'ও* অলর্ক নামে 
তাহার চার পুত্র ছিল। পুত্রগ্রণকে তিনি 
নিজে শিক্ষা দান করিতেন। তীহার নিকট 
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হইতে উপদেশ লাভ করিয়া বিক্রান্ত, সুবাহ ও 
শক্রমদ্ন সংসারবিরাগী হইয়া সন্নযাসব্রত 
অবলম্বন করেন। পুত্রগণের চরিত্র তিনি কেমন 
করিয়া উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাঘ দিতেছি । 

মদালসার জ্ঞোষ্টপূত্র বিক্রান্ত একদিন 
কয়েকজন বালকের দ্বারা প্রহ্ৃত হইয়া 
কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়! মাকে বলিলেন, 
_মা, জনকতক'বাসিক আমাকে প্রহার, 
করিয়াছে । আমি রাজপুত্র আর উহার! 
গ্রজার সন্তান ; আনি এত সম্মানের পাত্র তবু 
উহার! সাঁদান্ত 'শোক হই! আমাকে প্রহার 
করে-এত বড় স্দদ্ধী! তুমি উহার 
প্রতিধ্ধািন কর ।” 

মদালসা এই কথা, শুনি পল্নকে 
বুঝাইলেন_ বৎস! তুমি শুদ্ধাত্মা। আত্মার 
্র্কৃতি নাম-দবারা কলুষিত হয় না, তোমার 
পক্ান্ত' নাম ঝা রাজপুত্র উপাধি প্রকৃত 
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পদার্থ নভে,_-কল্পিত মাত্র। অতএব রাজপুত্র 
বলিয়া অভিমান করা তোমার পক্ষে শোভা 
পায় না। তোমার এই দৃশ্তমান শরীর 
পাঞ্চভৌতিক, তুম এই দেহ নহ, তবে দেহের 
বিকারে ক্রন্দন করিতেছ কেন ?” 

মহ্যীর শিক্ষার গ্রভাবে তিনটি পুত্র 
বখন'সংসারত্যাগী হইল তখন রাজা ধতধবজ 
চিন্তিত হইয়া ম্দালসাকে বলিলেন, 
»মদাণনা! তিনটি পুত্রকে তুমি ত বনবাসী 
করিযাছ এখন কনিষ্ঠ পুত্র বাহাতে তাহার 
ভ্রাতত্রয্নের পথানুমরণ না করে ভাহার বিধান 
কর। সে বদি নন্ধ্যাসী ইয় তবে রাজ্যশাসন 
করিবে কে?” 

মদালসা স্বানীর আজ্ঞায় তখন কনিষ্ঠ পুত্র 
অলকৃকে রাজনীতিব্যিয়ক উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। তাহার মেই উপদেশগুলি পাঠ 
করিলে তিনি যে বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন 
ভাহা। বেশ বুঝিতে পারা যার। 
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মার্কণ্ডেয় পুরাণে খতধ্বজ ও মদালসা 
সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান পাওয়া যাঁয়। 

দৈত্যদানবের উৎপাতে খধি গালবের 
তপোবিদ্প জন্মিতেছে এই কথা শুনিয়া শত্রজিৎ 
রাজার পুত্র খতধবজ খষির তপোরক্ষার জন্য 
তীয় আশ্রমে গমন করিলেন। একদিন গালব 
তপব্রপে নিযুক্ত আছেন এমন সময় এক 
দানন বিপ্প ঘটাইবার জন্য শৃকর-মুর্তি ধারণ 
করিয়া দেই আশমে আসিয়া উপস্থিত হইল : 
রাজকুমার ধতধ্বজ তাহাকে দেখিয়া শরসন্ধান 
করিলেন এরখং, নারাচের আঘাতে তাঁহাকে 
বিদ্ধ করিলেন। শৃ্কর গ্রাণভয়ে পলায়ন 
করিতে লাগিল; খতধবজ কুবলয় নামক এক' 
অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাৎধাবন 
করিলেন। শুকর ছুটিয়া ছুটিয় সহ যোজন 
অতিক্রম করিয়া গেল, রাজপুত্র অশ্বপৃষ্ঠে 
তখনও তাহার অনুগমন করিতে লাঁগিজেন। 
অবশেষে সেই শৃকররূপী দানব এক গর্তুমধ্যে 
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প্রবেশ করিয়া অন্তর্দান করিল, ধাতধবজ 
সেখানেও তাহার অনুসরণ করিলেন। 
গর্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন; অনেকক্ষণ পর্যাস্ত 
সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া খতধব্জ অবশেষে 
আলোকে আসিয়া পড়িলেন; দেখিলেন 
ইন্্পুরীর ন্যায় শত শত প্রাসাদশৌভিত ও 
প্রাকার পরিবোষ্ইত এক অপূর্ব পুরী! তিনি 
শৃকরের অনুসন্ধান করিতে করিতে এক 
প্রাসাদের মধ্যে সধিগণপরিবেিতা ক্ষীণাঙ্গী 
এক ললনাঁকে দেখিতে পাইলেন ; সেই রমলী 
খতধ্বজকে দেখিবামাত্র মুচ্ছিতা হইয়া 
পড়িলেন। 
* সখিগণের সেবায় সেই রমণীর মুক্ছ! 
অপনোদন হইলে রাজপুত্র তীঁহার পরিচয় 
ক্ষিজ্ঞাসা করিঞ্নেন। একজন সথী বলিল-_ 
"ইনি গন্ধর্বরাজ বিশ্বীবন্থুর কনা মদালসা। 
ইনি একদিন উদ্ভানে ভ্রমণ করিতেছিলেল, 
এমন সময় বজকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু 
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তগমোমরী মায় বিস্তার করিয়া ইহাকে হরণ 
করে এবং বিবাহ করিবে বলিরা এই 
পুরীতে রাখিয়া দিয়াছে। 

সথী গন্ধর্ধকুমারীর পরিচয় প্রদান শেষ 
করিয়া রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, 
-আপনি কে এবং কেমন করিয়াই বা এই 
পাঁতালপুরীতে প্রবেশ করিলেন ?”  খতধবজ 
আনুপুর্ধিক সমস্ত বলিলে সবী পুনরার় 
বলিল--প্তবে আপনি আমার স্বী মদালসাকে 
এই পাতালপ্ররী ও দানব পাতাঁলকেতুর 
হাতি হইতে ঝুঙ্গা করুন; উনি আপনার 
গ্রতি অনুরাগিতী হইয়াছেন,--দেবকন্টারূপ! 
মদীলসাঁকে গরীরূপে পাইলে কে না নিজেকে 
সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিবেন? আর আপনার 
মত স্বামী আমার সথীরই উপযুক্ঞ। 

খতধবজ মদাঁলসার পাণিগ্রহণ করিয়া 
পাতালপুরী হইতে 'বাহির হইয়া আসিতেছেন, 
দৈত্যেরা পথে তাহাকে আক্রমণ করিল। 
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ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। খাতধরজ একা 
সমস্ত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিলেন এবং 
জরলাভ করিরা পত্রীসমভিধ্যাহারে নির্বিদ্র 
পিতরাজ্যে করিয়া আগিলেন। খতধ্বজের 
পিতা শত্রজিৎ এবং পুরবাদিগণ মদালসাকে 
মহা আনন্দে বরণ করিয়া লইলেন! 
কিছ্কাঁল*পরে পিতার আদেশে খবিথণের 
তপোরক্গার ডন্ত খতধবজ পুনরার বাহির 
হইলেন) ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাতটে 
উপস্থিত হইলেন, তথার পাতালকেতুর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা তাণকেতু মায়াবলে - মুনিরূপ ধরিয়া 
আশ্রম নির্মাণ করিরী অবস্থান করিতে- 
শছিল। তালকেতু খতধবজকে দেখিয়! ভ্রাত- 
বৈরি ঝলিরা চিনিতে পারিল, এৰং প্রতিশোধ 
"্লইবার মানুসে এক কৌশল অব্লধ্ধন কবিল। 
দে খতধ্বজ্ের নিকটে আসিয়া বলিল 
_প্রাজকুমার! আপনি খধিকুলের তপোঁ- 
রক্ষায় নিযুক্ত আছেন; আমি এক যজ্রানুষ্টা- 
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নের সংকল্প করিয়াছি, কিন্তু দক্ষিণা দিবার 
ক্ষমতা নাই বলিয়া তাহা কার্যে পরিণত 
করিতে পারিতেছি না। আপনার কণ্ঠের 
মধিময় হার যদি আমাকে দান করেন তীহা 
হইলে আমার বাঁননা পূর্ণ হয়। এই কথা 
শুনিয়! খতধ্বজ নিজ কগ হইতে হাঁর উন্মোচন 
করিয়া সেই ছন্পবেণী দানবকে প্রদান ' 
করিলেন। হার পাইয়া ভালকেতু বলিল 
_্আমি এখন জলমধো প্রবেশ করিয়া বরুণ- 
দেবের আরাধনা করিব, যে পর্য্যন্ত না ফিরিয়া 
আমি আপনি আসার আশ্রম রক্ষা করুন।” 

খতধবজ তাঁলকেতুর ফথায় €কাঁন সন্দে্ 
না করিয়া সেই আশ্রমে অবস্থান করিতে" 
লাগিলেন। এদিকে তালকেতু সেই হার 
লইয়া শক্রজিৎ রাজার রাজ্যে উপ্রস্থিত হইল: 
এবং এ হার দেখাইয়া! প্রচ করিয়া দিল যে 
দ্ানবদের সহিত যুদ্ধে খতধ্বজ নিহত হইয়া- 
ছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মনললসা 
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আর প্রাণধারণ করিতে পারিলেন না, মূর্ছিতা 
হইয়! পড়িলেন, আর উঠিলেন না। 

তাবুকেতু তখন যমুনাতটে ফিরিয়া আসিয়া 
কহিল-_প্নুবরাজ ! আমার যচ্ঞ শেষ হইয়াছে, 
আপনি এখন যাইতে পারেন। আপনি আমার 
বহুদিনের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, আঁপনার 
মঙ্গল হউকণ” 

খতধ্বজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া 
সকল কথা শুনিজ্েন। মদলিসা ইহসংসারে 
আর নাই-_তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিবামান্রই 
দেহ ত্যাগ করিয়াছেন--'ণই শোকে তিনি 
মুহামান হইয়া পড়িলিন। এবং “মদাঁলস! 
আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াই প্রাণত্যাগ 
করিলেন আর আমি তীহার বিরহে এখনও 
জীবিত রশিয়াছি* এই রূপ কাতরধ্বনি করিতে 
লাগিলেন । 

খতধবজের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার বন্ধু. 
নাগরাজতনয়গণ ইহার প্রতিকার মানসে বদ্ধ- 
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পরিকর হইলেন। মদালসা ও খতধ্বজের 
যাহাতে পুনর্মিলন হয় তঙ্ন্য তাহারা শ্বীর 
পিতা নাগরাজকে বিশেষ করিয়া অন্নরোধ 
করিতে লাগিলেন । নাগরাজ হিমায়ে গিয়া 
স্ুদুশ্চর তপস্তায় বসিলেন এবং তগপন্তাদ্বার! 
সরস্বতী ও মহাঁদেবকে তুষ্ট করিয়া এই বরলাভ 
করিলেন যে মদাঁলসা যে বরসে জন্বিয়াছেন 
সেই ব্রস লইয়া তাহার কন্ঠারূপে পুনরার জন্ম 
গ্রহণ করিবেন । 

মহাদেব ও সরন্বতীব বরে মদালসা বেমনটি 
ছিলেন ঠিক তেমনি, হইয়া নাগরাজগৃহে ভূমিষ্ঠ 
হইলেন। তাহার পর একদিন , নাঁগরাজ 
খতধ্বজকে নাগপুরীতে নিমন্ত্রণ করিয়া 
মদালসার সহিত তাহার মিলন ঘটাইয়। দিলেন। 
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ভারতীয় বিদ্ষী 


আত্রেয়ী 


আত্রেদী প্রাচীন ভারতের অগ্তম৷ বিদুধী 
রমণী। ইনি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
কিনা জানা যায় নাই, কিন্তু জ্ঞানার্জন বিষয়ে 
ইহার ঘেরূপ গভীর অন্রাগ ও অদম্য অধ্য- 
বসায়ের পরিচয় পাওযা গিয়াছে, মেরপ দৃষ্টাস্ত 
অগতে বিরল। প্রাচীন বেদাধ্যাপক মহাঁকবি 
বান্মীকিকে উপঘুন্ত' গুরু মনে করিয়া এই 
রমণী তাহার নিকট বেদবেদাঙ্গ ও উপনিষদাদি 
শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, এবং কিছুকাল 
অক্লান্ত পরিশ্রমে, তথায় শাস্ত্রাভ্যাসও করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ঘখন সীতাদেবীর বমজ 
তনয় লবকুশ উক্ত মহধির নিকট পাঠ আরম্ত 
করিলেন, তখন আত্রেরী দেবীকে কিছু 
অস্থ্বিধার পড়িতে হইল। লবকুশের প্রতিভা 
এমন অদ্ভুত রকমের ছিল যে দ্বাদশ বৎসর 
বরক্রম পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহারা বহুশান্ত্ 


৪৫ 


তারতীন্প বিদুবী 


অধ্যয়ন করিয়। খক, যন্তু, ও সামবেদে 
বিশেষ ব্যুৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন । সেই 
সুকুমার বাল্য বয়সেই যে তাহার! মহষি প্রণীত 
রামায়ণ নামক সুবৃহৎ মহাকাব্যথানি একে- 
বারে কঠস্থ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা 
তাহাদের অপাদান্ত ;মেধাশক্তিরই পরিচায়ক। 
এই তীক্ষধী বালক ছুটিকে শিষ্ুরূপে পাইনা 
সম্তবত মহধিও তাহার অন্তান্ত শিষ্য ও 
শিব্যাদিগের শিক্ষাদান বিলয়ে কিয় পরিমাণে 
শিথিলপ্রধন্ব হইয়া থাকিবেন, আ্ুতরাং 
আত্রেরী তখন খাঁন্সীকির আশ্রমে তাহার 
জ্ঞানম্পৃহা চরিতার্থ কর: বিধুয়ে বিশেষ অন্তরায় 
দেখিতে পাইলেন। লবকুশের দীপ্তপ্রতিভার 
নিকট তাহার নিজের মানসিক শক্তি নিতান্ত 
হীন বলিয়া বিবেচিত হইল-তাহাদের সঙ্গে 
একযোগে পাঠাভ্যাস করিতে গিয়া তিনি 
সমভাবে তাঁহাদের সহিত অগ্রসর হইতে 
পারিলেন না, স্থৃতরাং ভগ্নহ্বদরে তিনি মহ্ষির 
৪৬ 


ভারতীয় বিদুধী 


আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। উপযুক্ত গুরু 
পাইর়াও অনৃষ্ট দোষে তাহার উদ্দেশ্য দিদ্ধ 
হইল না। যাহা হউক, তাহার জ্ঞানপিপাসা 
এননি প্রবল ছিল যে, তিনি আর কাল-বিলম্ব 
না করিয়া উপযুক্ত গুরুর অনুসন্ধানে বাহির 
হইলেন। তৎকালে অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিত 
দক্ষিণ ভারতৃবর্ষকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে নহামুনি অগন্ত্যই সর্ধপ্রধান। আত্রেসী 
উপনিষদাদি শিক্ষা করিবার জন্ত তাহার নিকট 
গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রমণীর পক্ষে 
তৎকালে সেই বহুযোজন দুরবনতী অথস্ত্যাশ্রনে 
বাওয়া বড় সুজ ব্যপার ছিল ন|। কিন্তু সেই 
ব্র্মচারিণীর উৎকট জ্ঞানস্পৃহা কোনো! বাধা 
বিদ্ব বা ক্লেশকেই গ্রাহ্‌ করিল না । নিঃসহায়। 
,রনণী একাকিনী প্রবাদ যাত্রা করিলেন এবং 
কত জনপদ, নদ নদী অতিক্রম করিয়া! বিশাল 
দণ্ডকারণ্য অতিবাহনপুরবরক বহুদিন পরে 
পদত্রজে অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 

৪৭ 


ভারতীয় বিদুধী 


কথিত আছে, মহর্ষি অগন্ত্য রমণীর এইকূপ 
অদ্ভুত স্ানাকাজ্জা ও অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়া 
একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কন্তার ন্যায় 
স্বেহে নিজ আশ্রমে রাখিয়া বহযহ্রে তাহাকে 
শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তীহার এই সাগ্রহ 
অধ্যাপনায় আত্রেরীও নিজের অভীষ্টলাভে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 


ভারতী 

শঙ্করাচীরধ্য যখন বিশ্বগ্রাসী বৌদ্ধধর্মের 
কবল হইতে হিনুধন্মকে রক্ষ! করিবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন, সিন্ু-উপ্কুল হইতে হিণাঁলর 
পর্যন্ত ঘকল দেশে শিষ্সহ গমন করিয়া যথন 
আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন সেই 
সন য় এই কার্যে এক রমণীও সাহাব্য দা" 
করিয়াছিলেন, তিনি . মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী 
ভারতী দেবী। এই ভারতী এক মহাঁবিদুষী 
ছিলেন। 


৪৮ 
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মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঞ্করাচা্যের একসময় 
শাস্ত্রীয় তক হয়। এই তর্কের হুত্রপাতে 
শক্করাচীর্য্য * প্রতিজ্ঞ! করেন, তিনি যদি তকে 
পরাজিত হন তাহা হইলে সন্ন্যাসধন্ম ত্যাগ 
করিয়া তিনি মগ্ডনমিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন ; 
আর মগ্ডনিশ্র প্রতিজ্ঞ করেন তিনি বদি 
পরাজিত হন তাহা হইলে সংসারধর্খধ ত্যাগ 
করিয়া তিনি শঞ্চরাচার্ের শিশ্ঠহ গ্রহণ 
করিবেন। ছুই জনেই” মহা পণ্ডিত ছিলেন, 
সুতরাং তাহাদের তক সামান্য হইবে না। 
দুইদলের ছুই প্রধান পঞ্ডিতের তর্ক-_-এ 
তর্কের বিচার ধরে কেঁ? * এত বড় পাণ্ডিত্য 
কাহার? 

বিচারকের সন্ধানে বেশি দূর যাঁইবার 
প্র্র়াজন হইল*া। মণ্ডন মিত্রের স্ত্রী ভারতী 
দেবী এই মহা সঙ্গানের কার্যভার প্রাপ্ত 
হইলেন। এই ব্যাপার হইতেই বুঝা! যায় 
ভারুতী কত বড় বিছুষী ছিলেন। 





ভারতীয় বিদুষী 


তর্ক চলিতে লাগিল, ভারতী জয়মাল্য 
হাতে করিয়া বসির! রহিলেন। সে মাল্য 
কাহার গলায় অর্পণ করিবেন, কে সেই মাল্য 
পাইবার উপযুক্ত, ধীরভাঁবে তাহার নিষ্পত্তি 
করিতে লাঁগিলেন। বোগ্যপাত্রেই বিচারের 
ভার পড়িয়াছিন। ভারতী দেবী পক্ষপাত 
শূন্ত হইয়া বিচার করিতে লাঁগিলেন_-তিনি ষে 
গুরুভার পাইয়াছেন তাহার অবমাঁনন| 
করিলেন না। দেখিলেন স্বামী পরাজিত 
হইয়াছেন, 'অকুঠিভচিত্তে শঙ্করাচার্যের গলায় 
সেই জযমাল্য পরাইরা দিলেন । 

স্বাণী পরাভিউ হইয়াছেন দেখিয়! ভারতী 
বলিলেন,_্এখন আমার সহিত তর্কযুদ্ধে 
অগ্রসর হও, আমাকে যদি জয় করিতে 
পার তবেই তুমি যথার্থ জয়ী হইবে 1” 
রমণীর মুখে এ স্পর্দাবাক্যে শঙ্কর একটু 
চমকিত হইয়া উঠিলেন--শঙ্বরাচার্যের সহিত 
এই রদণী তর্ক করিতে চায়! 
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তর্ক আরম্ভ ইইল। ভারতী প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন শঙ্কর উত্তর পিতে লাগিলেন। 
আবার শঙ্কর, শাস্সীর সমস্ত! উপস্থিত করিতে 
লাগিলেন ভারতী তাহা পুরণ করিতে 
লাগিলেন__এইরূপে দিন রাত্রি সপ্তাহ মাস 
ধরিয়া তর্ক চলিতে লাগিল। ভারতী কিছুতেই 
ষান্ত হন নাতনি শঙকরাচাস্যকে জন করি- 
বার জন্য উঠিয়া পড়িরা লাগিলেন! 
-শঙ্করাচাধ্য তাহার পাণতিত্য, ধৈধ্য, অধ্যবসায় 
দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন ; মনে মনে ভাঁবিলেন 
অনেক পণ্ডিতের সহিত তবু করিয়াছি কিন্ত 
এমন তক কোথাও গুমি নাই। ভারতী দেবী 
কিছুতেই ছাড়েন না, এক শাস্ত্রের তর্ক শেষ হয় 
“পর শাস্ত্র ধরেন, কিন্তু শঙ্করাচাধ্যকে কিছুতেই 
পরাজিত করিতেপ্পারেন না। শেষে ভারতী 
রতি-শাস্স্ব্ীয় প্রশ্ন আরম করিলেন। তখন 
শঙ্কর হতাশ হইয়া বলিলেন,--“আমি সংসার- 
ত্যাগী, রতিশান্জে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই।” 
৫১ 


ভারতীয় বিদুধী 


ভারতী দেবী জরগর্তে উৎদুল্প হইয়া 
উঠিলেন। 

গ্রতিজ্ঞামত মওনমিশ্ শঙ্করাচাধ্যের শিষ্য 
গ্রহণ করিয়া জংসারধর্ম ত্যাগ করিলেন। 
ভারতীদেবীও স্বামীর অনুবহ্িনী হইলেন। 
শঙ্করাচার্ধ্য তর্কে জয়লাভ করিয়া শুধু থে 
মগুনমিশ্রকে লাভ করিলেন তাহা নহে, 
সঙ্গে সঙ্গে বিদুবী ভারতীকেও পাইলেন। 
শঙ্গর নে মহাকাধ্যের ভার লইয়াছিলেন তাহা 
সম্পন্ন করিতে ভারতীর মত রমণারও বিশেষ 
আবশ্যক ছিল। ভারতী প্রাণমন ঢালিয়া 
শহ্দরাচার্যের কাধো মহায়ত। করিতে লাগিলেন। , 

ভারতীকে না পাইলে বোধ" হত 
শহ্করাচার্যের অনেক কাধ্য অসম্পূর্ণ 
থাকি বাইত। আমরা শ্ঞ্করাঁচাধ্যকে বতটা 
সম্মান দান করিয়া]! থাকি তাহার কতক অংশ 
ভারতীর প্রাপ্য। ভারতী জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত শঙ্বরাচার্যের কাধ্যে ব্যাপৃত়! ছিলেন। 
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শঙ্গেরীতে শঙ্করাচার্ধয তীহার জন্য একটি 
মন্দির নির্মীণ করিয়া দেন, তিনি শেষজীবন 
সেইস্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 


লীলাবতী 


জগৎস্ুদ্ধ লোক যাহার নাম জানেন এবার 
তীহবার কথাই উল্লেখ করিব। তিনি লীলাবতী 
-২পঙ্ডিত ভাক্করাচার্য্যের কন্তা। লীলাবতী 
“অন্নবয়সে বিধবা হনণ ন্পীলাবতীর বিধবা 
হওয়া সন্বদ্ধে একটি কথ! চলিত আছে। 
... লীলাবতীর পিতা ভাস্করাচ্য জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে প্ডিত ছিলেন । * তিম্ি*কন্তার ভাগ্যফল 
| গণনা করিয়া দেখিলেন যে, বিবাহের পর 
অন্লকালের মধ্যে কন্ঠ! বিধবা হইবে। তিনি 
জেন্তিবী পণ্ডিত, জ্যোতিষের নাড়ীনঙ্ত্র 
সব জানেন, গণনা করিয়া এনন লগ্ন খু'জিতে 
লাগিলেন যে লগ্নে বিবাহ হইলে কন্তা কখন 
বিধবা হইতে পারে না। সেই শুভ লগ্নাট 
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কখন তাহা নির্ভল করিয়া স্থির করিবার 
জন্ত একটি ছোট পাত্র ছিদ্র করিয়া জলের 
উপর ভাসাইয়া রাখ। হইল; ছিদ্রপথে জল 
প্রবেশ করিয়া! যে মুহুর্তে পাত্রর্টকে ডুবাইয়া 
দিবে সেই মুভূর্ভটই শুভ লগ্ন! মানুষ 
বিধাতার লিপি কৌশলে ও বি্ঠাবুদ্ধির বলে 
নিক্ষপ করিতে চাহিল কিন্ত পে চেষ্টা বিধাভার 
সুদর্ণনচক্ে ছিন্ন হইয়া গেল । 

লীলাব্তী বালিক', কাজেই কৌতুহল- 
পরবশ ছিলেন। তিনি কৌভহলাক্রান্ত হইয়া 
পাত্র জলমগ্র হওয়ার ব্যাপার উদগ্রীব হইয়া 
দেখিতেছিলেন। . বিধাহ »জ্জায় লীলাবতী 
তথন সঙ্জিতা »_মাথায় মুক্তার গৃহন! 
পরিয়াছেন। ঝুঁকিয়া পড়িয়া তদ্মগ্ন 
পাত্রটিকে যেমন দেখিতে ঘাইবেন জুমনি 
সকলের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মাথা হইতে 
একটি ছোট মুক্তা পাত্রের মধ্যে পড়িয় 
জলপ্রবেশের পথ বন্ধ করিয়৷ দিল। 
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সকলেই অপেক্ষা করিতেছেন পাত্রাট 
কখন জলনগ্ন হয় কিন্তু পাত্র আর ডোবে না! 
অসম্ভব বিণন্ব হইতেছে দেখিয়া অনুসন্ধান করা 
হইল,তখন গরকাশ পাইল বে, ছিদ্র বদ্ধ হইয়া 
হাওয়ায় পাত্রে জলপ্রবেশ করিতেছে না। যে 
সময় পাত্রটি জলমগ্র হওয়! উচিত দেই শুভলগ্ন 
রূখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ভাক্করাচাধ্য 
.আানিতেও পারিবেন না। ভাঙ্করাচারধ্য 
দেখিলেন বিধিলিপ্ি *খগ্ডান ঘাইবে না 
বিধাতার বিধান শিরোধাধ্য করিয়া কন্তার 
বিবাহ দিলেন,_-কন্তাও বিধবা হইলেন। 
পিতা তখন কন্যাচুক ্লাপনার কাছে 
রাখিয়া আপনার সব পাঙ্ডতাটুকু দান করিতে 
লাগিলেন । লীলাবতীর বিগ্বার পরিচয় দিবার 
আবশ্তক করে না। কথিত আছে যে অঙ্ক 
কপির! তিনি"গাছের পাতার সংখ্যা বলিয়া 
দিতে পারিতেন। "তিনি সমস্ত জীবন কেবল 
শিক্ষাকাধ্যেই কাটাইর়াছিলেন। 


৫৫ 


ভারতীয় বিদুষী 


ভাঁনুমতী 


ভারতবর্ষে যে কোন্‌ বিদ্যার চর্চা হর 
নাই ভাহ! জানিনা । খাঁছুবিদ্যাও তখন একটা 
বিগ্ভার মধো ছিল। ভোজরাজ-মহিষী ভান্- 
মতী ইহার আবিষ্কার করেন। গ্রামে গ্রামে 
আজও তাহার শাম কঠে কণে উচ্চারিত হইয়া' 
থাকে। বাঁলক-বাঁলিকারা বিশ্ময়া্বিত হইয়] 
আজও “ভানুৰতীর খেল্‌” দেখিয়া থাকে । 


খন 


তাহার পর ক্লোত্বিজ্ঞ খনার কথা। 
জ্যোতিবশান্ধে তাহার ভ্ঞান অসীম ছিল, তিনি 
স্বয়ং অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন, তাহার মত এত-বড় জ্যোতিষীর নামু 
শুনিতে পাওয়া যায় না। পু 

কেহ কেহ বলেন, খনা অনাধ্যদিগের 
নিকট হইতে এই জ্যোতিষ-বিদ্ধা শিক্ষা করিয়া 


৫৬ 


ভারতীয় বিদ্ধ 


আসেন, আর্যের] তখন এবিস্া জানতেন 
না। একথা তাহার পক্ষে বড়ই গৌরবের 
ব্ষয়। যাহা আমাদের মধ্যে ছিল না, তাঁহা 
আনিবার 'জগ্ঠ খনা বদি কষ্ট স্বীকার করিয়া 
অনার্য্যের দ্বারস্থ হইয়! থাকেন, তাহা হইলে 
ভাহাকে শুধু আমরা তাহার বিদ্ভার জন্য গৌরব 
দান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না,তাহাকে 
পুজাপাদের আসন দান করিতে হয়। এ" 
ক্ষেত্রে মনে হয়, খন্তা প্ুরুষজাতিকে পরাজিত 

করিরাছেন। 
খনার পদাস্কানুদরণ করিয়া! আরও এক- 
জন জ্যোভিযশিক্ষার্থ অন্ত্যদিগের গৃহে গমন 
করেন, তাহার নাম মিহির। ইনি মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যের নবরত্রের মধ্যে অন্ততম রত্ব 
বরাহের পুত্র। রাক্ষদদিগের গৃহে এই খনা 
ও মিহির দিবারত্র অক্রান্তপরিশ্রমে একত্রে 
জ্যোভিষবিগ্া অর্জন করিতেছিলেন, ছুই- 
জনেরই সমান আগ্রহ, সমান উৎলাহ। 
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কত অন্কারসণাচ্ছন্ন অমানিশার শীর্দল- 
রবমুখরিত অরণ্যমধো বসিরা এই দুটি 
বাঁলকবাণিকা নক্ষত্রথচিত সীম আকাশের 
রহস্তদ্ধার উদথাটিত করিবার* জন্য কতই 
না চেষ্টা করিয়াছেন । কোথায় ভরণী, 
কোথার কৃত্তিক্কা, কোথার মৃগশিরা, আরা, 
পুনর্ধ্ তাথ। নিঁয়ের জন্ত হয়ত কত নিশি 
“তাহাদের জাগরনেই কাটিরাছে। কোন্‌ কেতু, 
কোন্‌ গ্রহ, কোন্‌ দিলে ছুটিতেছে তাহার অন্থু- 
সরণ করিতে করিতে কতবারই না তাহাদের 
চারিচ্ষু অপীম আকাশের মধ্যে মিলাইরা 
গিরাছে। গগনের কোন্‌ প্রান্তে বসিয়া মঙ্গল, 
বুধ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ মানবের 
উপর নর্গল ও অমঙ্গলের ধারা বর্ণ করিতেছে, 
সে তন্ব হৃদয়ঙ্গন করিতে তাহাদিগকে কতুই 
না ব্যতিব্স্ত হইতে হইয়াছে! 

ভারতবর্ষের জ্যোতিষের গৌরব আজ 
পর্যন্তও লুপ্ত হয নাই, পাম্চাত্যজগৎ আজ 
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পর্যান্তও তাহার গুণগান করেন ;--এ সকল 
গৌরব খনার স্মৃতিণন্দিরে স্ত,গীকৃত হইতেছে। 
শিক্ষ! সমাপ্ত হইলে পর, খনার সহিত 
মিহিবের' বিখাহ হর । মিহির ও খনা ব্রাহের 
ঘরে আদি বাদ করিতে লাগিলেন । 
খন! জ্যোতিবশান্ে স্বামী অপেক্ষাও পার- 
' দর্শিনী ছিলেন । তাহার প্রমাণ,_-ইইারা ঘখন 
শিক্ষাদনাপনাস্তে অনাধ্যদিগের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করেন, কেই "্পমরকার একটি ঘটনা 
হইতে পাই। প্রোতিবশিক্ষা। শেষ করিয়া খনা 
ও নিহির রাক্ষমধিগের নিকট হইতে কিরিতে- 
ছিলেন। অনেক দিন ভারা অনার্যদিগের 
সহিত বসবান করিতেছিশেন বলিয়া তীহা- 
দিগের প্রতি রাক্ষসদিগের মায়া পড়িয়া 
গিয়াছিল। নেই মায়ার বন্ধন তাহাদিগকে 
ধিদ/র-পথের' অনেক দূর পধ্যত্ত আকর্ষণ 
করিয়া আনিয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রার 
সকলেই এই ছুই জনকে শেষবিদায় দিবার 
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জন্য গ্রামপ্রান্তস্ব এক নদীতীর পর্য্যন্ত 
আসিয়াছিল। সেইথানে এক আসন্পপ্রসবা 
গাভী দীড়াইয়াছিল। শুরু মিহিরকে 
পিজ্ঞাসা করিলেন__খ্বৎস ! যে প্রাণীটি অল্প- 
মুহর্তে সংসার-আলোঁকে আসিবে সেটি কোঁন 
রঙের হইবে বলিতে পার?” মিহির 
গণনা আঁরম্ত করিলেন, কিন্তু ভীহার গণনাফল 
ঠিক হইল না। গুরু তন মিহিরের হাতে 
কতকগুলি পুথি দিয়া বগিলেন,__"এখনও 
তুমি জোতিষের সব শিখিতে পার নাই, 
এইগুলি ল৪, ইহার সাহায্যে তোমার শিক্ষা 
শেষ করিও |” 

মিহির পরীক্ষার কলৃতকাধা হইলেন না, 
গুরু তাহার শিক্ষার বরাবরই সন্দিহান ছিলেন 3 
কিন্তু খনার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল», 
খনার জ্যোতিষশিক্ষা যে সম্পূর্ণ হইয়াছে 
সে বিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয় ছিলেন। 

মিহির গুরুর হস্ত হইতে পুঁথিগুলি, লই- 
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লেন, কিন্তু তাহার মন তখন ঠিক ছিলনা, 
তাহার মনে তইতেছিল এত দিনের এত 
পরিশ্রমে বদি জোোতিষবিষ্লা আন্ত করিতে না 
পারিলাম, "দূর হউক এই সামান্য কথানা 
পুঁথিতে আমার কি হইবে ! এই ভাবিয়া! মি্চির 
পু'থিগুলি খরআোতাঁ নদীর গর্ভে ফেলিয়া 
দিলেন। এনা অদূরে দীড়াইয়া তখনও 
পশ্চাদ্বন্তী গ্রানের চিতরখানি শেষবার দেখিয়া 
লইতেছিলেন। "হঠ!ৎ এই ঘটনা তীহার 
ৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি মিহরের নিকট 
ছুটির আসিয়া বলিলেন--"কি করিলে!” তখন 
সেই পুঁথিঞুলিকে 'আভময় তরক্গভঙ্গ লুকাইয়। 
কেলিয়াছে। কথিত আছে, এই সময়ে তৃগর্ভের 
জ্যোতিববিদ্ঞাও ইহসংসার হইতে লুপ্ত হয়। 
খনার শেষজীবন বড়ই হদরবিদাীরক | 
খনার শ্বশুর বূরাহ, বিক্রমাদিত্য-সভাঁর এক 
রত্র ছিলেন। আঁকাঁশগটে সর্বসমেত কতগুলি 
তারকা আছে এই বথ! জানিবার জন্য 
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বিক্রমাদিত্যের বড়ই আগ্রহ হর। এই প্রাশ- 
মীমাংসার ভার মহারাজা বরাহের উপর অর্পণ 
করেন। কিন্তু বরাহ কোন্‌ বিগ্তাৰলে তাহা বলিয়া 
দিবেন? ইহা তাহার জ্ঞানের অভীত ছিল। 

খন! শ্বশুরের চিন্তাক্রিষ্ট দুখ দেখি! ব্যথিত 
হইলেন, প্রশ্ন করিয়া সব ব্যাপার বুঝিলেন। 
তখন তিনি শ্বশুরকে আশ্বস্ত হইতে বলিয়া, 
বলিলেন,_-"আমি বলিরা দিব ।” 

খনার জ্যোতিববিগ্ঠর ক্ষল লইয়া ব্রাহ 
রাজপভার উপস্থিত হইলেন। মহারাজা তাহ! 
শুনিরা আন্ধধ্য হইলেন। বরাহকে জিজ্ঞাস] 
করিলেন_-“কি উপায়ে তুণি তারকার সংখ্য। 
নির্দেশ করিলে তাহা আমাকে বুঝাই দাও” 
বরাহ বরাবরই এবিষরে অন্ঞ, কাজেই তাহাকে 
খনার নাঁম উল্লেখ করিতে হইল । - 

বিক্রমাদিত্য খনার বিষ্কার পরিচয় পাইয়া 
তাহাকে দশম রত্বের স্থান দান করিতে 
চাহিলেন। 
৬২ 


ভারতীয় বিদুষী 


পুত্রবধূকে রাজসভায় আসিয়া বসিতে 
হইবে এ কথায় বরাহের দাথার আঁকাঁশ 
ভাগিয়! পৃড়িল। তিনি এ অপমানের হস্ত 
হইতে উদ্ধার পাইবার পন্থা খু'জিতে লাগিলেন। 
অবশেবে স্থির ভইল,খনার জিহ্বা কাটিরা 
দিলে, বাকৃরোধ হইবে, তাহা হইলে রাজসভায় 
[তিনি আর কৌন প্রয়োজনে আদিবেন না। 

বরাহ পুত্রের উপর সে ভার অপণ করিলেন। 
গিহির অন্তর হাতে খনীর থরে উপস্থিত হইলেন। 
খন৷ প্রস্থত তই়াই বসিয়াছিলেন। স্বামীকে 
দেখিয়া বলিলেন,-_«আমার শাগ্যফল বহুদিন 
আমি গণনার জানিরাছি, ভুমি ইতস্তত করিয়ে 
না। যাহা বিধিলিপি ভাহা হইবেই।” এই 
বলির! ঠিনি আপনার জিহ্ব| বাহির করিয়া 
দিলেন। মিহির তাহার উপর অন্ত্রটালনা 
করিলেন,-ঘরে রক্রআোত প্রবাহিত হইল, 
ধমনীর রক্তবিন্দুর সহিত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট 
জ্যোতিষীর প্রাণটুকুও বাহির হইয়া গেল। 
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মীরাবাই 


এক সদরে চিতোরের রান-সিংহাসন ও 
কবির সিংহাদন এই দুই আদন জুড়িরা এক 
রমণী বিগ্মান ছিলেন--তিনি মীরাবাই। 
তিনি চিতোর-রাজ কুস্তের মহিষী, তাই 
তাহার সিংহাসনে স্থান, আর তাহার 
আবেগময়ী কবিতার বঙ্কারে চিতোর মুখরিত 
তাই সেখানকার কবি-পিংহাঁসনেও তাহার 
অধিকার । চিতোর যে কেবল রমণীর ধারস্থ- 
গাথা বহন কররয়া নিজ গৌরব প্রকাশ 
করিতেছে তাহা নহে, তত্সঙ্গে রমণীর বিদ্ঠা- 
বস্তার গৌরব সুকুটও তাহার শিরে শোভমান। 
মীরাবাই অসাধারণ শক্তিমতী ধার্মিকা রমণী 
বলিয়া পরিকীর্তিতা হইলেও বিগ্াবস্তার 
খ্যাতিও তাহার কম ছিলনা । 

মীরা এক রাঠোর-সামন্তের কন্তা ছিলেন। 
অলোকসামান্তা রূপবতী ও স্থুকণ্ঠী: বলিয়া 
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বালিকাবয়স হইতে তাহার বিশেষ খ্যাতি 
ছিল। এই খ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া 
গিয়াছিল। তাই হার রূপ দেখিবার ও 
গান শুনিবার, জন্য নানা স্থান হইতে তাহার 
পিত্রালয়ে লোঁকসমাগম হইত। মীরা 
তাহাদের সকলকে রূপ-লাঁবণ্যে ও সঙ্গীত- 
মাধুর্য সুগ্ধ করিতেন। এই ঘুগ্ধ অভিথি- 
দিগের মধ্যে চিতোরের যুবরাজ কুন্তও একজন 
ছিলেন। মীরার রূগ সন্দর্নে ও গান শ্রবণে 
তিনি এত প্রনুব্ হইয়! পড়িয়াছিলেন যে, 
রাঠোর সামন্তের গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে 
ফিরিয়৷ যাওয়া তীহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া 
উঠিল, তিনি সেইখানে কয়েক দিবস থাকিয়া 
গেলেন। যাইবার সময় স্বীয় হস্ত হইতে অঙ্ুরী 
উন্মোচন করিয়া! মীরাকে উপহাঁর দিয়া গেলেন 
-অন্কুরীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনপ্রাণ মীরার 
হস্তে গিয়া উঠিল। 

কুস্ত চিতোরে ফিরিয়া গেলেন, দূত বিবাহ 
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সম্বন্ধ লইয়া রাঠোর সামস্তের গৃহে উপস্থিত 
হইল। কুলশীলমানে কুস্ত মীরার উপযুক্ত ;-- 
যথা সময়ে বিবাহ হইয়া! গেল । 

মীরা ছেলে-বেলা হইতেই "অতিশয় ভক্তি- 
মতী ছিলেন-মংসারের ভোগ বিলাঁদের 
লালসা তীহার ছিল না। পিত্রালয়ে তিনি প্রায় 
সমস্ত দিন সকলের সঙ্গে মিলিয়া ভগবানের 
নাম-গান করিয়াই সমর কাটাইতেন,_ 
সংসারের প্রজেভিনের দিকে তিনি দৃকৃপাঁত 
করিতেন না। 

স্বামীগৃহের মধ্যাদা তাহাকে রাজপ্রাসাঁদের 
প্রকো্ঠের মধ্যে. আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, 
তথাকার ধশ্বর্্য তীহাকে গ্রতি পদে সংসারের 
দিকে আকৃষ্ট করিতে চাহিল,--সুস্ত প্রাঙ্গনে 
জনসাধারণের সমক্ষে দীড়াইয়া যুক্তকণ্ঠে 
সঙ্গীত ধার বর্ষণ করিবার সুযোগ দিল নাঁ_ 
প্রাসাদপ্রাচীর ভাহার ক চাপিয়া বসিল। 
ইহাতে নীর! দিন দিন ম্লান ও শীর্ণা হইতে 
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লাগিলেন। তাহার ভক্তিস্রোত সঙ্গীতপথে 
প্রবাহিত হইতে না পাইয়া অপর পন্থা 

আবিষ্কার করিল। 
মীরা লেখাঁ পড়া শিখিয়াছিলেন, তিনি 
কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেন, এ সমস্ত 
কবিত৷ তাহার উপান্ত দেবতা “রঞ্চোড় দেব" 
এয উদ্দেশ্টে রচিত । তীহার কবিত্বের প্রতিভা 
এতদিন গুপ্তভাবে ছিল, এখন হইতে তাহার ' 
করণ আরম্ভ হইল। স্টাহার ভাঁবেগময়ী 
রচনা বখন সাঁধারণ্যে প্রচারিত হইল, তখন 
চতুদ্দিক প্রশংসা-বাণীতে পরিপূর্ণ হইক্জা উঠিল, 
তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন । 
- *মীরার কবিতা সুরলর-সংযোগে রাজপুত 
বৈষ্ণব সমাজে আগ্রহের সহিত গীত হইতে 
লান্গিল। আজ পর্যন্তও দে গীতধারা মীরার 
প্রতিষ্ঠা বহন করিয়া প্রবাহিত হইয়া 
আসিতেছে । ইহার পরে তিনি ভক্তি- 
রসাত্মক কাব্য “রাগ-গোবিন” এবং জয়দেব 
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কৃত 'গীত গোবিনোর” একখানি টাকা প্রণয়ন 
করেন। এই ছুইথানি গ্রন্থই সর্বজন- 
প্রশংসিত। মীরার স্বামীও একজন কৰি বলিয়া 
প্রদিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেনন,-প্রবাঁদ আছে 
যে, তাহার কবিতা লেখার হাতেখড়ি তীহার 
মহিবীর নিকটই হইয়াছিল । 

মীরা ধনসম্পদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ 
' রাখিতে পারিলেন না'। স্বাধীনভাবে মুক্ত- 
কঠে দিবারাত্র তঞ্চশাম সঙ্কীর্ভন ও জন- 
সাঁধারণে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিবার জন্য 
ভীহার চিত্ত উদভ্রন্ত হইয়া উঠিল। ভিনি 
স্বামীর কাছে নিজের মনোবাসনা জ্ঞাপন 
করিলেন। কুস্তের আদেশে রাঁজঅস্তঃপুরে 
রঞ্চেড় দেবের এক মনির নিশ্মিতি হইল, 
এবং বৈষ্ঞব-বৈষ্ঞবী মাত্রেই সে মন্দিরে 
প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইল। নীরা এই সকল 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের সহিত অকুষ্িত চিত্তে 
মিশিয়া সংকীর্তন করিতে লাগিলেন ।_- 


৬ 





ভারতীয় বিদুষী 


তাহাতেই তীহার পরম আনন্দ। ইহাঁতে 
সীরা এতদূর মন্ত হইয়া পড়িলেন যে, প্রত্যহ 
্বাধীর পরিচর্যার কথা হার মনেই 
পড়িত না। 

কুন্ত নিজ মহিধীকে এইরূপে অসসকুচিত- 
ভাবে সাধারণ লোকের সহিত ঘনিষঠরূপে 
দেলামেশ! করিতে দেখিয়া বড়ই কু হইয়া 
উঠিলেন। তিনি রাজা, তাহার ভোগের 
প্রবৃত্তি তখনও সম্পূর্ণ প্রথর। তিনি চাহিতেন, 
তাহার অপংখ্য বিলাসমানগ্রীর সহিত মিশিয়া 
মীরাও তাহার বিলাদের উপকরণ হইয়া 
উঠুক। কিন্তু-মীরা কিছুতেই স্বামীকে মে 
ভাবে ধরা দিতেন না। কুন্ত ক্রমেই অন্ুতব 
করিতে লাগিলেন যে, তাহার স্ত্রী দিন দিন 
তাহার প্রতি অনাসক্ত হইয়া উঠ্িতেছেন-- 
তিনি নিজে ইহার প্রতিকারের কোন বিধান 
করিতে গারিতেছেন না। তখন তিনি 
পুনর্বিবাহ্ের সংকল্প করিলেন। মীরার কাছে 
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বখন এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, অকুষ্ঠিতচিত্তে 
তিনি তাহার অনুমোদন করিলেন । 

মীরার মত পাইয়া কুন্ত কন্তা খু'ঁজিতে 
লাগিলেন। ঝালবার-রাজকুমারীর রূপলাবণ্যের 
কথা তাহার শ্রুতিগোচর হইল, তিনি তীহাকে 
পত্রীরূপে লাঁভ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু 
তখন রাজকুমাঁরীর সহিত মন্দাররাঁজকুমারের 
“বিবাহ হইবার কথা পাঁকা হইয়া গিয়াছে। 
কুস্ত তাহাতে পণ্চাৎপদ হইলেন না-_নিবাহ- 
রাত্রে ঝালবার-কুমারীকে হরণ করিয়া 
আনিলেন। মন্দাররাজকুমারের প্রতি ঝাঁলবাঁর- 
কুমারী অত্যন্ত জন্গরক্তা ছিলেন, ভীহাঁকে 
ভালবাঁসিতেন। চিতোরের রাজা তীহাঁকে- 
হরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার মনোহরণ 
করিতে সমর্থ হইলেন না। কুস্তের অপৃষ্টে 
বিধাতা! বোধ হয় দাম্পত্যন্থখ লেখেন নাই । 

পূর্বেই বলিয়াছি রাজমন্তঃপুয়স্থ রঞ্চেড়- 
দেবের মন্দিরে সকল বৈষ্ণব বৈষ্ঞবীরই 
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প্রবেশাধিকার ছিল। একদিন মন্দার রাজ- 
কুমার বৈষ্ণবের বেশে মেই মন্দিরে আসির়! 
দেখা দিলেন। যে সমস্ত অতিথি মন্দিরে নাম 
সংকীর্ভন ও 'দেবদর্শনে আদিতেন তাহাদের 
কেহই অতুক্ত অবস্থায় ফিরিতে পাইতেন না, 
সকলকেই দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে 
হইত। সেদিন সকলে ভোজন করিয়া গেলেন 
কিন্ত মন্দারকুমাঁর জলস্পর্শও করিলেন না। 
অতিথি অভুক্ত থাকিলে ধর্ম হইবে, ধর্ম্ুণা 
মীরা তাহাতে বেদনা অনুভব করিলেন। 
তিনি এই নবীন বৈষ্বকে আহার গ্রহণ 
করিবার জন্য অনুনয় গ্ররিষ্কত লাগিলেন; কত্ত 
তিনি সহজে সম্মত হইলেন না। অনেক 
অনুরোধ বচনের পর তিনি মীরাকে বলিলেন, 
শ্মাপনি যদি আমার এক অন্থুরোধ রক্ষা করেন 
তবেই আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা! করিব; 
আপনি প্রতিজ্ঞা করুন।” মীর! উপায়াস্তর না 
দেখিয়া. প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন মন্দার- 
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কুমার নিজের পরিচয় প্রদান করিয়৷ ঝালবার- 
কুমারীর সব বৃত্তান্ত বলিলেন, এবং অবশেষে 
তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে 
চাহিলেন। ইহাই তাহার অনুরোধ । 
রাজপুতের অন্তঃপুরে পরপুরুষকে প্রবেশ করান 
বড়ই বিপদজনক কিন্তু রাজকুমারের মন্দভেদী 
কাতরোক্তিতে নীরার সদয়গ্রাণ বিগলিত 
হইয়াছিল, এতদ্যতীত ভিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, 
কাজেই বিপদ শিরে লইপ্া তাহাকে এই 
দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইতে হইল। 

মীরা অত্তুঃপুরের গুপ্তদ্ধার খুলিয়া 
রাজকুমারকে ঝালব।র নুমারীর শয়ন কক্ষ 
দেখাইয়। দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কুত্ত সেই 
সময় সেই কক্ষদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন ; 
তিনি বৈষ্ণববেশী মন্দাররাজকুমারকে চিনিতে 
পারিলেন; নন্দারকুমার, কুস্তকে দেখিয়! 
হতঙ্ঞান হইয়া পড়িলেন--প্রণয়িনীর সহিত 
আর সাক্ষাৎ হইল না। 
থং 


ভারতীয় বিদুধী 


কুস্ত অবিলম্বে জানিতে পারিলেন যে, 
মীরার সাহায্যেই মন্দারকুমার পুরপ্রবেশ 
করিতে ,পাইয়াছে। মীরার উপর তিনি 
অনন্তষ্টই ছিলেন, এই ঘটনায় অগ্নিতে ইন্ধন 
সংযোগ হইল। তিনি মীরাকে কন্ক শকঠে 
বলিলেন--“অন্তঃগুরের গুপ্তদ্ধার খোলার 
অপরাধে আমার রাজ্য হইতে তোমাকে 
নির্বাসিত করিলাম 1” এই কঠোরবাণী মীরার 
হৃদয় একটুও চঞ্চল করিতে পারিল না) রাঁজ- 
প্রাসাদ ও রাজপথ তাহার পক্ষে তুল্য; তিনি 
স্বামীর পদধুলি গ্রহণ করিয়া ভগবানের নাম 
গান করিন্টে কহিতে প্রাসাদ পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়৷ গেলেন। 

মীরাঁকে চিতোরবাসীর! বড়ই শ্রদ্ধা করিত, 
মীরার অনবস্থানে চিতোর নিরানন্দ হইয়া 
উঠিল। এই কারণে তাহার! সকলেই কুস্তের 
উপর অমন্থষ্ট হইয়া উঠিল, চারিদিকে তাঁহার 
নিন্দাবাদ হইতে লাগিল। কুস্ত তখন মীরাকে 
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ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ 
করিলেন। অভিমাঁনশূন্তা মীরা বলিলেন, 
আমি চিতোররাঙ্জের দাসী, ,তাহারই 
আজ্ঞায় বিতাড়িত হইয়াছি, আবার তাহারই 
আজ্ঞার পুনরায় রাজপুরীতে প্রবেশ করিব 1” 
মীরা পুনরায় চিতোরে অধিষ্ঠিতা হইলেন । 
পূর্বে অন্তঃপুরস্থ দেবমন্দিরে কেবল 
বেষ্ঞবদিগকে লইয়া মীর] সংকীর্তন করিতে. 
পাইুতেন,। এখন ঝজপথে জনসাধারণের 
সহিত মিলিয়া সংকীর্তন করিবার আদেশ তিনি 
চিতোররাজের [নিকট হইতে লাভ করিলেন। 
রাজামধ্যে একটা হুল£ল পদ্রিয়া গেল। 
চিতোরের বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় 
প্রৌডা, বৃদ্ধ বৃদ্ধ! সকলেই আসিয়! এই ধর্ম- 
সঙ্মে যোগ দ্রিল। চিতোর রাজধানী সকাল: 
সন্ধ্যায় মীরা-রচিত ধর্শ-সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া 
উঠিতে লাগিল। মীরা জনদাধারণের প্রাণে 
ধর্মের বন্যা আনিয়া দিলেন; মীরাকে ষকলেই 
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দেবীর স্ায় জ্ঞান করিতে লাগিল। শৌর্য বীর্য্য 
সম্পদে গরীয়ান চিতোর, ভক্তির সঞ্জীবনী 
নিঝ'রিবী-বারিতে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। 
থে ভক্তির প্রা্বণ এতদিন প্রাসাদ-প্রাচীরের 
অভ্যন্তরে রুদ্ধ ছিল, আজ তাহা প্রবলবেগে 
লোঁকসমাজে আসিয়া দেখ! দিল- দেশ- 
' দেশীন্তরের 'লোঁক মীরার ধর্মসঙ্গীত শ্রবণ 

করিবার স্থযোগ লাভ করিল। 
মীর! সাধারণের *সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়াতে 
একদল খলস্বভাব পরছিদ্রান্বেষী লোক তাহার 
কুৎসা রটনা করিতে আরপ্ত কধিল। নীরার 
গানে দোহিত হয়! €কান ধনশালী ব্যক্তি 
তাহাকে একটি বহুমুল্য অলঙ্কার প্রদান 
করেন, মীরা স্বয়ং তাহা গ্রহণ না করিস 
রঞ্চেড় দেবের অর্দে পরাইয়া দেন। 
এই অলঙ্কার-গ্রহ্ণ-ব্যাপার লইয়! ছিদ্রান্েষী 
ব্যক্তিরা নানাবিধ জঘন্য কুৎসা রটনা করে। 
সেসমস্ত কথা কুস্তের কানে গিঙ্কা উঠিল। 
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তিনি ক্রোধে উ্মত্ত হইয়া মীরাকে পত্রদারা 
লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মীরা যেন নদীসলিলে 
দেহত্যাগ করিয়া এই কলঙ্ককথার অবসান 
করেন। পত্র পাইক়! মীর! একধার স্বামী 
দর্শন করিতে চাহিলেন, কিন্তু কুস্ত সাক্ষাৎ 
করিলেন না। মীরা তখন স্বামী-আজ্ঞা 
শিরোধার্ধ্য করিয়া নদীগর্ভে ঝাঁপ দিলেন 3 
নদী ভীাহাকে গ্রাস করিল ন!, অজ্ঞান-অবস্থায় 
তীরবর্তী করিরা দরিয়া গেল 1২ 

জ্ঞানলাভ করিয় মীরা পদত্রজে বৃন্দীবনের 
পথে চলিলেন। রাঁমাইধী আজ পথের 
ভিথারিণা, তাহাতে "সাহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ 
নাই। কৃষ্ণনাম হরিনাম গান তাহার কষুধাতৃষ্ণা 
পথশ্রন সব কষ্ট বিদূরিত করিয়া দিল। যে 
পথে তাহার অনিন্য গীতধ্বনি উঠিত সেই 
পথেরই চতুপপার্শে প্রচারিত হইন্না পড়িত, মীরা 
আঁসিতেছেন। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে দলে 
দলে লোক তীহার গশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল 
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--সকলেই বুন্দাবন-পথের পথিক! মীরার 
সমস্ত যাত্রা-পথ তক্তিআ্রোতে পুণাময় হইয়া 
উঠিল। 

প্রকাণ্ড এক দল ভক্তযাত্রী লইয়া মীরা 
বৃন্দাবনে পৌছিলেন। সেখানে শ্রীকুষ্ণের 
পাদপনে আত্মনিব্দেন করিয়! পূর্ণ আনন্দ লাভ 
করিলেন। * এই সময় হীরার ঘশোগাথা সর্বত্র 
প্রচারিভ হইয়া! পড়িল। নানাস্থান হইতে 
ভক্তবৃন্দ আফিহ*তাঙার শিবা গ্রহণ করিল, 
তাহাদের মুখে মুখে মীরার রচিত গানগুলি 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইরা পড়িল। 
নীরা-সম্রদ্নর নাষে এক ধর্মসম্প্রদায় সংগঠিত 
হইয়া উঠিল। 

কুন্তের কানে এ সমস্ত কথাই পৌছিল, 
ন্দীরার গ্রতি*তিনি বে অন্তায় ব্যবহার করিয়া 
ছেন তজ্জন্ত অনুতপ্ত হইলেন, এবং স্বয়ং 
বৃন্দাবনে গিয়! তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনাপুর্বক 
তীহান্তক চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ 
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করিলেন। মীর! চিরদিনই স্বামীর আজ্ঞান- 
বঞ্ধিনী, চিতোরে পুনরায় ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু 
অধিকদিন রীজপুরীতে বাস করিতে পাঁরিলেন 
না, ধনসপ্পদ তাহার নিকট বিবণ্য বোধ 
হইত, তাই তিনি আঁবার বৃন্দাবনে চলিয়া 
গেলেন, কেবল কুগ্ছের অঃরোধে হধ্যে ধো 
চিতোরে জাঁসিতেন। 

"হবার শেবজীবন তীথপধাটনেই কাঁটা ইয়া 
ছিলেন। নাম কীর্ভন ধখিতে কাঁদিতে ভত্ির 
আবেশে নীরা প্রাদ্দই দেবগভলে নুঙ্িতা হইয়া 
পড়িতেন, অবশেষ একদিন চিরকাদের মত 
মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন আর উঠিলেন না। 

চিভোরে এখনও রঞ্চোড় দেবের সহিত' 
মীরা বাইর়েরও পুজা হইয়া থাকে। 
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করমেতিবাই 


£রাঁবাইনেরই মত ভর্ভিমতী, ধার্িকা, 
বিদুধী রমণী আর একজন ছিলেন, তাহার নাম 
করমেতিবাই। ভভ্তমাল গ্রন্থে ইইাঁর জীবনীর 
শকতকটা আভুস পাওয়া বায়। 

ইনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে খাজল গ্রামের" 
পরশুরাম পণ্ডিতনগ্র্ম বাজপুরোহিতের কন্তা 
ছিলেন। পরশুরাম পরম বৈষ্ণব ছিলেন, অল্প 
বরস হইতে কন্তাকেও তিনিও পরম বৈফৰী 
করিয়া তুল্টাছিলেন্ব। প্মীন্ত্ের দর্মগ্রহণ ও 
বৈষ্বতত্বে পারদর্শিনী করিবার জন্ত তিনি 
করমেতিকে রীতিমত বিগ্যাশিক্ষা প্রদান 
করিয়াছিলেন! করমেতি বাই শৈশব কালেই 
বিশেষ বিশ্বাবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্ধের প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। 


৭৯ 


রি 
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সংসারবদ্ধনে আবদ্ধ হইবার ভয়ে করমেতি 
বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিপ্ঠ পিতার 
আক্ায় তাহাকে পরিণীতা হইতে হইয়াছিল । 

পিত্রালরে যতদিন ছিলেন গ্টাঃার কষ্টের 
কোন কারণ ছিল না; দিবারাঁর মনের 
আনন্দে হরিনাম ও দেবাচ্চিনা কাঁররা সময় 
কাটাইতেন, কিন্ত স্বামীগৃহে প্রীপণ করিবা 
“মাত্রই চারিদিক হইতে অশান্তির শঙ্ছল 
উহাকে বন্ধন করিতে্লাশ্িল। স্বামার সভিত 
ঘোর মনোনালিন্ের সুচনা হইল। তীহার 
স্বামী অবৈষ্বু ও অত্যন্ত বিষয়া ছিলেন। 
করদেতির প্রত্যেবমবর্থাু্ঠান ল্লামীর বাধার 
প্রণীড়িত হইয়া উঠিত। তিনি অনাচারের 
মধ্যে অধিক দিন ভিঠিতে পারিলেন না। স্বামী- 
সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পিতার ,সৃহিত অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত বেশি দিন তথায় 
থাঁকা হইল না। কিছুদিন পরেই স্বামী তীহাকে 
পুনরায় নিজ আলয়ে লইতে আসিলেন।। তখন 


৮০ 
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করমেতি বড়ই চিন্তাকুল হইরা পড়িলেন। 
স্বামীর কৰল হইতে রক্ষা পাইবার অন্য উপায় 
নাই ভাবিক্লা পলায়ন করাই ঘুক্তিসিদ্ধ মনে 
করিলেন-+বুন্জাবনে যাওয়া স্থির হইল। 
রাত্রিকালে শয়ন গৃহের বাহিরে আদিলেন, 
বাড়ীর সমস্ত বার রুদ্ধ, পলাইব!র পথ নাই, 
কি কেন উপূর তলা হইতে নীচে লাফাইয়া 
পড়িলেন। বাড়ীর বাহির হইলেন বটে, কিন্তু 
-বুন্দাবিনের পথ ত জানেন না, সে বিবরে চিন্তা 
করিবার অবসরও নাই, একদিকে উদ্বশ্বাসে 

ছুটিয়া চলিলেন। 
প্রভাতে , পরশুরঃম *ন্তাকে গৃহে ন। 
দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। রাজার নিকট 
গিয়া কন্ঠার নিরুদেশের কথা জ্ঞাপন করিলেন, 
রাস্তা অন্সন্কানের জন্য চতুদ্দিকে লোক 

পাঠাইলেন। 
করমেতি এক প্রান্তর অতিক্রম 
করিতেছেন, পশ্চাতে জনকোলাহল শ্রুতি- 
৮১ 
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গৌঁচর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, 
তাহার অনুসন্ধীনেই লোক আসিতেছে । 
বৃক্ষাদিবর্জিত প্রান্তরে লুকাইবার স্থান নাই। 
অনন্যোপার হইয়া উদ্শবীসে ছুটি "লাগিলেন। 
কিছু দূরে এক মৃত উদ্রদেহ দৃটিপথে পড়িল। 
এগান কুক্কুরে ভাহার উদর-গহ্বধের অস্থিনাংস 
নিঃশেষ করিয়া ফেণিয়াছ্ে, করনেতি তাহার 
মধ্যে লুক্কারিত হইলেন । সুতদেহ পচিরা 
গিরাছে, ভাবণ দ্বুন্ষ+ তিনি সে দিকে 
দৃকপাত করিলেন না। যে রাজানচরের! 
তাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল তাহারা 
কাহাকেও নী ভেখিতরে পাইদু অগ্্ চলিয়া 
গেল। তখন করমেতি উষ্নদেহ হইতে বার, 
হইয়। বৃন্বাবনের পথে চলিলেন। পথে 
অনাহার, অনিদ্রা প্রত্ুতি নানাবিধ ছুংখন্রোগ 
করিয়া অবশেষে বৃন্দাবন পৌছিলেন, তাহার 
বহুদিনের আশ পুর্ণ হইল। তিনি বৃন্দাবনেই 


বাদ করিতে লাগিলেন, সাঁধ, মিটাইয়া 
৮২ 
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শীষের পুজা অচ্ঠনা ও নামজপ চলিতে 
লাগিল। 

পরশুরাম কন্ার অদর্শনে বড়ই কাতর 
হইয়া পাঠিলেনঃ তিনি খাজল গ্রাম ত্যাগ করিয়া 
দ্ুহিতার অন্ুমন্ধানে দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ 
করিতে লাঁগিলেন। অবশেষে বুন্দাবনে 
কন্ঠার মাক্ষাৎ পাইলেন । দেখিলেন, করমেতি 
চক্ষু সুন্য়া ধানে বসিরা আছেন, দুই চক্ষু 
বহিয়। দরদরধারে গ্েমাস্ত ঝরিতেছে, একটি 
দিব্যজো[তি তাহার দেহথানি ঘিরিরা আছে। 
পিতা কন্ঠার এই দেবীসদৃশ মৃডি দেখিয়া 
তাহার সন্ভুথে মস্তক আবনভকরিলেন। 

, পরশুরাম কন্তাকে গৃহপ্রতাবর্তন করিবার 
জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্ত করমেতি 
বিনম্ুবচনে পিতকে নিরস্ত করিলেন। তখন 
পরশুরাম নয়নের জল মুছিতে মুছিতে স্বগ্রীমে 
ফিরিয়া গেলেন। কন্ঠার সকল বৃত্ান্ত রাজার 
নিকট নিবেদন করিলেন। 


ভারতীয় বিছষী 


রাজা অত্যন্ত ভগবৎ-প্রেমিক ছিলেন । 
তিনি করমেতির ক্ুষ্ণ-ভন্ভির কথ শুনিয়া 
তাহাকে দেখিবার মানসে বুন্দাবনে গেলেন, 
তাঁহাকে দেখিরা বড় প্রীত "হইলেন এবং 
তাহার বাসের জন্য বৃন্দীবনে একটি কুটার 
নিশ্মাণ করিরা দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতে 
ভূমধ্যস্থ অনেক কাঁটাণুর জীবন বিনষ্ট হইবে 
বলিয়া করমেতি আপত্তি করিলেন, রাজা তত্রাচ 
কুটার নিম্মীণ করাইখ। দিলেন। সেই কুটারের 
ধ্বংশাবশেষ আজও করমেতির কীন্ডিস্বতি বহন 
করিতেছে ।, 


লক্ষষীদেবী 


ইনি মিথিলারাজ চন্দ্রসিংহের মহিত্রী; 
লছিমা নামেই পরিচিত। ইনি বিগ্কাচ্চার 
বড় অনুরাগিনী ছিলেন, সেইজন্ত নিজগৃহে 
তিনি অনেক মিথিলার পণ্ডিতকে প্রতিপালন 
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করিতেন। বিবাঁদচন্ত্র প্রভৃতি গ্রস্থগ্রণেতা 
মিসরূমিশ ও মিতাক্ষরটীকা-রচগ্রিতা বালসট্য 
হরহারই আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন। লক্দীদেবীর দশনশান্ত্রে 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, পণ্ডিতদিগের সহিত 
তিনি এ শান্্সঘন্ধীয় কুট গ্রশ্ন লইয়া দক্সতার 
*সহিত বিচার.করিতেন। ইনি স্বয়ং মিতাক্দর- 
ব্যাখ্যান নামক প্রসিদ্ধ নিতীক্ষরটীকা রচনা 
_ করেন। এই গ্রন্থে তাহার বিদ্যাবুদ্ধির বিলক্ষণ 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


প্রবীণাঁধাই 


বুন্দেলথণ্ডের রাজা ইন্দ্রজিৎ সিংহের সভ! 
আনেক কবিরত্ধব উজ্জল করিয়াছিলেন। 
ভীহাদের মধ্যে বিদ্ধী প্রবীণা বাই ও পণ্ডিত 
কেশবদাস প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রবীণা বাই ছোট 
ছোট কবিতা রচনা করিতেন। সেগুলি 
৮৫ 
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রাজমভায় ও অন্তর বিশেষ প্রশংসা লাঁভ 
করিয়াছিল। কৰি কেশব দাঁস এই বিদুষী 
রমণীর সম্মীনার্থ তাহার “কবিপ্রিয়া” কাবা 
রচনা করেন। 

অন্পদিনের মধ্যেই প্রবীণা বাইয়ের 
কবিত্বযশ দিগ্বিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। 
সম্রাট আকবর তাহার দেই যাশাগাঁথা বণ 
করিয়া তাহার সভায় প্রবীণাকে আহ্বান 
করিলেন। কিন্তু রাজা *ইন্ত্রজিৎ তাঁহাকে 
যাইতে দিলেন না। ইহাতে আকবর অমন্তষ্ট 
হইয়া ইন্দ্রজিতের এই বিদ্রোহাচরণের জন্য 
দশ লক্ষ মুদ্রা অর্থ দণও করেন। এই উপলক্ষে 
কবি কেশব্দাস আঁকবরের দরবারে গমন 
করেন এবং বীরবলের সাহায্যে ইন্দ্রজিতকে 
অর্থদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। কিন্ত গ্রবীণাক্ষে 
সমাট সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল। তিনি 
নিজের বিগ্ভাবত্তার পরিচয় দিলে পর তাহাকে 
আকবর ছাড়িয়া দিলেন। আকবর এই 
৮৬ 


ভারতীয় বিছ্ধী 


বিছুধী রমণীর পাণডিত্যে বিশ্মিত ও মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। দরবারে আকবরের সহিত 
প্রবীণা বাইয়ের যে সমস্ত কথোপকথন হইয়া- 
ছিল এবং তৎকালে বে সমস্ত ঘটন! ঘটে তাহা! 
এক খানি কাব্যগ্রন্থে আন্ুপুর্বিক বর্ণিত 
আছে। 


মধুরবাঁণী 


তাঞ্জোরের অধিপত্তি রঘুনাথ ভপাল বড় 
বিগ্যান্তরাগী ছিলেন। তিনি অসংখ্য পণ্ডিত 
লইয়া রাঁজসভায় বসিতেন, সেঞানে তাহাদের 
স্ষে ধর্থের ও কাবোর আলোচনা চনিত ৮ 
পণ্ডিতের গতিদিন নৃতন নৃতন কাব্য রচনা 
করিয়া রাজাকে শুন।ইয়া তুষ্ট করিতেন। 
এই সকল প্ধণ্ততদের পাশে অসংখ্য বিছুবী 
নারীও বসিয়া রাজুসভা উজ্জল করিতেন। 
তাহারাও পণ্ডিতদের সহিত ধর্ম ও কাব্য 
আলোচনা যোগ দিতেন, মহারাজের কানে 
৮৭ 


ভারতীয় বিদুষী 


নব-নব-ছন্দে-গাথা নব নব কাব্য প্রতিদিন 
শুনাইতেন। এই সকল বহু বিদ্ষীর মধ্যে 
মধুরবাণী বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।, মহারাজ 
সকল সভাপপ্তিত অপেক্ষা তাঁহাকে সম্মান 
করিতেন, তীহার রচনার মুগ্ধ হইতেন। 

একদিন মহারাজ শত শত বিদুধী রমণী 
পরিবেষ্টিত হইরা রাজসভায় বসিয়া আছেন ;' 
কোন রমণী তীহাঁকে রামায়ণ গান করিয়া 
শুনাইতেছেন, কোন ক্রম ধর্মসঙ্গীত শুনাই- 
তেছেন। এক বিছুবী সে দিন মহারাজকে 
উপলক্ষ করিয়া এক কবিতা রচনা করিয়া 
আনিয়াছিলেন তাহাতে" শ্রীরাম্চন্দ্রের প্রতি 
মহারাজের কিরূপ অচল! ভক্তি তাহাই বর্ণিত 
ছিল। কবিতায় যেখানে রামচন্দ্রের প্রতি স্তব 
স্বতি ছিল, রাদচন্দ্রের চরিত্র -ব্যাখ্যান ছিল, 
সেই অংশগুলি শুনিতে শুনিতে রাজা! তন্ময় 
হইয়া গেলেন। কবিতা শেষ হইলে তিনি 
বলিলেন-_-"আমি এতবার রামচরিত্র শশুনিয়াছি 
৮৮ 


ভারতীয় বিদ্ষাঁ 


কিন্তু উহা শুনিতে কখন আমার অরুচি জন্মে 
নাই, বতবার শুনি ততবারই নৃতন বলিয়া 
বোধ হয়, ততবারই বিপুল আনন্দ লাভ 
করি। আমীর সভাপপ্ডিতের ও বিছুষী 
মহিলারা আমাকে বহুবার রামনামগাঁন নানা 
ছন্দে রচনা করিয়া শুনাইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
'রচনার মধ্যেঘষেন কি একট! অভাব বোঁধ 
করিয়াছি, দেন সব কথা তাহাতে বলা হর 
' নাই, রামচন্দ্রের গুণ ক্বীর্তন যেন পুর্ণভাবে 
করা হয় নাই। আমার ইচ্ছা এমন করির 
কেহ রামচরিত্র রচনা করুন, যাহাতে এই 
অভাবটুকু রোধ কঞ্চিতি ন পারি ।” 
রঘুনাথ সভার সকলকে আহ্বান করিয়া 
ই্রকাধ্যের ভার দিতে চাহিলেন কিন্তু কি 
নষ্রী কি পুরুষু কেহই সাহস করিয়া সে তার 
গ্রহণ করিতে উঠিলেন না। মহারাজ বিষ 
মনে মে দিন সভা ভঙ্গ করিলেন। 
সেই রাত্রে মহারাজ স্বপ্নে দেখিলেন যেন 
৮৭ 


ভারতীয় বিছুষী 


শ্রীরামচন্র স্বয়ং তাহার শিয়রে বসিরা বলিতে- 
ছেন-“নরপতি! বিষণ হইও না) সরস্বতীমমা 
মধুরবাণী তোমার সভায় আছেন, তাহার 
গানে আমিও সন্থষ্ট, তীহাকেই তুমি রামায়ণ 
রচনার ভার দাঁও_-তিনিই এই কার্যের 
একমাত্র উপযুক্ত” 

পরদিন সকালে মহারাজ দধুরবাণীকে 
স্বপ্পের কথা বলিলেন। মধুরবাণী তাহা 
শুনিয়া বলিলেন--পরাজার রাজা রামচন্দ্র ' 
আদেশ আমার শিরোধারধ্য। তিনি যখন 
সহায় আছেন। তখন এ কার্যে আমার কোন 
দ্বিধা নাই--আঁমার' সঠন্ত ত্রঙ্ট অন্তর্ধামী 
মার্জনা করিবেন” 

মধুরবাণীর সেই তাঁলপত্রে-লেখা রামারণ 
বাঙ্গালোর মালেশ্বর বেদঘবেদান্ত* মন্দির নার্মক 
গাঠাগারে রক্ষিত আছে, ইহার সম্পূর্ণ অংশ 
পাওয়া যায় নাই। 

যতটুকু পাওরা গিয়াছে তাহাতে চতুদিশ 


৯০ 


ভারতীয় বিদুবী 


মর্গ পর্যন্ত আছে। এ চতুর্দশ সর্গ নানা 
ছন্দে লেখা দেড়হাজার গ্লোকে পরিপূর্ণ 
প্রথনে সুচুনায় গ্রনথকত্রী দেবতাদের নিকট 
হইতে তাক্কোরাধিপতি রঘুনাথের জন্ 
আণার্ধাদ ভিক্ষা করিতেছেন; তাহার পর 
তিনি বান্সীকি, ব্যাঁস, কালিদাস, বাঁণভট্ট, মাঘ 
প্রভৃতি মহকৈবিদিগকে সন্গান জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। ইহার পরে স্ুললিত ভাবার 
“রথুনাথ-ভূপালের রীজসন্ভার বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। তৎপণে পুর্বাবর্ণিত এই গ্রন্থ রচনার 
সব্রপাত ইতিহাস বিবৃত হইন্রাছে। এই 
বর্ণনার জানিতে পারা খায় ঘ শত শত বিদ্ুধী 
রমণী রথুনাথের রাজসভা অনঙ্কৃত করিয়া 
থাকিতেন। এইথানে প্রথম সর্গ শেব। তার 
পর আদল গুন্থ রামায়ণ আরন্ত, ইহাতে 

রামারণ আন্নপুর্ব্বিক বিকৃত আছে। 
মধুরবাণী অশেষ গুণবতী ছিলেন। তিনি 
চমতকার “বীণা বাদন করিতে পারিতেন,__ 
৯১ 


ভারতীয় বিছধী 


তীহার বীণার আলাপ গুনিলে মনে হইত 
যেন স্বর্গ হইতে সরস্বতী আসিয়া বীণার তারে 
বঙ্কার দিতেছেন। তিনি তেলেগু ও সংস্কৃত, 
এই ছুই ভাষায়, বিশেষরূপে অভিজ্ঞা ছিলেন । 
কথিত আছে, যে, তাহার এমন অসাধারণ 
ক্ষমতা ছিল যে তিনি বারো মিনিট সময়ের 
মধ্যে একশত শ্লোক রচনা করিতে পাঁরিতেন । 
তিনি নৈষধকাব্য ও কুমারসম্ভবও রচনা 
করিয়াছিলেন । মধুরব'ণী সনবন্ধে আর কোন 
ইতিহাস পাওয়া বাগ্ধ না। তিনি সপ্ুদশ 
শতাঁন্দীতে জীবিত ছিলেন । 


মোহনাঙ্গিণা 


ইনি দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ রযুলু নামে রাজার 
কন্যা ছিলেন। বালাকালে তিনি পিতার 
নিকট হইতে সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। 
রাজা রামরয়ানুর সহিত ইহার বিবাহ হয়। 
২ 


ভারতীয় বিদষী 


বিবাহের পরও অধিকাংশ সময় তিনি গ্রন্থপাঠ 
ও ভাবা শিক্ষার কাঁটাইতেন। বালাকাল 
হইতেই তিনি কবিত। রচনা করিতে পারিতেন 
এবং বৌবনে* কাব্য রচনার বশস্বিনী হইয়া 
উঠেন। ইনি মরিচীপরিণয় নামে একখানি কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন ) গ্রন্থথানি পঙ্ডতসমাজে 
*প্রতিষ্টালাভ , করিরাছিল। কথিত আছে, 
পিতার রাজপভার তিনি নিজের রচনা পাঠ 
- করিয়া সভাপিতগ্গাে মুগ্ধ করিতেন। 
ঘোহনাদ্িনী পূর্ণ যৌবন অবস্থায় বিধা 
হন, এবং স্বামীর চিতাশযায প্রাণ বিসজ্জন 
করেন। 


মললী 


ইনিও একজন দাক্ষিণাত্যবািনী। রাজা 
কষ্ণদেবের সময় ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে বশলাভ 
করেন। মন্লী “একজন কুস্তকারের কন্তা 
ছিলেন, শিক্ষার প্রতি তাহার অত্যন্ত অনুরাগ 


৯৩ 


ভারতীয় বিদুষী 


ছিল, তিনি কবিতা! রচনা করিতে পারিতেন 
এবং তাহার রচনা যৌলিকতা ও প্রতিভাপূর্ণ 
ছিল। কথিত আছে, স্নানের পর চুল 
শুকাইবার সময় তিনি লিখিতে বসিতেন এবং 
এইরূপ করিরা একখানি রামারণ রচনা করিরা 
ফেলিয়াছিলেন। তীহার রামার়ণখানি এতদূর 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বে পণ্ডিতগণ সেখানি 
বিদ্বালয়ের পঠ্যরূপে নির্বাচিত করেন । 


অভয়ার 


ইনি দাঁ্িণাত্যবাপী ভগবান নামে 
এক ব্রাঙ্গণের ছুহিতা। তিনি কিরূপ 
বিগ্বাৰতী ছিলেন তাহা তাহার সধন্ধীর একটি 
প্রবাদ হইতেই বুৰিতে পারা বার, লোকে 
বনিত তিনি দেবী সরম্বতীর কণ্ঠা ছিলেন। 

অভয়ারের ভ্রাতা ও ভগ্মীগণ সকলেই 
সাহিত্যজগতে সুগরতিষ্ঠিত ছিলেন। ত্রািগণ 


৭৪ 


ভারতীয় বিদুষী 


প্রতিভাশালী কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া- 
ছিলেন এবং ভগ্মীগণেরও এ খ্যাতি অন্ন 
ছিল না। কিন্তু তিনি তাহাদের সকলের 
শ্রেষস্থান অক্কাঁর করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ, 
বিজ্ঞান, আঘুর্কেদ এবং ভূগোলে তাহার জ্ঞান 
অসীম ছিল। তিনি ভূগোলদন্বন্ধে একথানি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ কবিতায় রচনা করেন। জ্বোতিব 
ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুত্তকও প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি আমরণ অবিবাহিত ছিলেন 
এবং দেশের সম্গ্র পণ্ডিতমগ্ুলী তাহার 
এ গান করিতেন। 

উপাগ্গা নামে ইহার যে ভগ্মী ছিলেন 
তিনিও “নীলি পাউল” নামে একখানি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছলেন ; এবং ভল্লী ও মুরেগা 
নানে ভগ্ীদ্বর নানা খগ্ডকাব্য ও কবিতা রচনা 
করিয় বশস্িনী হইয়াছিলেন। 


ন৫ 


ভারতীয় বিদ্বী 


নাঁচী 


দাক্ষিণাত্যে এলেশ্বর উপাঞ্কায় নামে এক 
মহাপগডিত ছিলেন। তিনি দর্শনশান্ত্রে বিজ্ঞানে 
আঁমুর্কেদে এবং জ্যোতিষে অসীম জ্ঞানসম্পন্ন 
ছিলেন, তাভাঁরই এক কন্তার নাম ছিল নাচী, 
নাটা অল্পবযমে বিধবা হন। উপাধ্যার মহাশয় 
একটি টোল স্থাপন করিনা নানা দেশের 
ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। তাহার 
কন্তা যখন বিধবা হইলেন তখন তিনি তাহার 
শিষ্যগণের সাহত'এই কন্টাকেও শিক্ষ1 প্রদান 
করিতে লাগিলেন । নাচী তেমন প্রখরবুদ্ধি ও 
মেধাবিনী ছিলেন না, সহজে কোঁন বিষয় 
শিক্ষা করিতে পাঁরিতেন না। সেই জন্য 
মনে মনে তিনি বড় ছুঃখবোধ করিতেন । 
উপাঁধ্যায় মহাশরের অনেক ছাত্রও নাচীর 
মত অবববুদ্ধি ছিল; তাহাদের বুদ্ধি প্রথর ও 
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স্বতিশক্তি প্রবল করিবার অন্ত এলেশ্বর 
আমুর্কেদশান্্ মন্থন করিতে লাঁগিলেন। 
জ্যোতিষ্পতি নামে একপ্রকার লতা আবিষ্কার 
করিলেন (সেই লতার রস সেবন করিলে 
মেধাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হরর। এলেশ্বর পণ্ডিত 
এই জ্যোতিষ্পতি-রস দেবন করাইয়া অনেক 
ছাত্রকে মেধারা করির! তুলিয়াছিলেন। 
নাচী তাহা দেখিরা একদিন অধিক পরিমাণে 
“সেই রন সেবন করিয় ফেললেন । এ রস বেশি 
মাত্রার সেবন করিলে বিষকুল্য ফল দান করে । 
নাচীর অপহা গাত্রদাহ উপস্থিত হইল, তিনি 
যন্ত্রণার কাতর হইগ্র) এক "কূপের মধ্যে 
লংফাইয়া পড়িলেন) সেই অবস্থার কূপের 
মান্য অদ্ধ-অচৈতন্তভাবে আট ঘণ্টাকাল পড়িয়া 
রহিলেন। তীঁহার পিতা এ ব্যাপার জানিতেন 
না, তিনি কন্তাকে চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন ॥ এবং" অবশেবে “নাটী নাচী” 
বলির! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ 
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জলমগ্ন থাকিয়া বিষ ক্ষয়প্রাপ্ড হইয়াছিল, 
নাচী পিতার কগম্বর শুনিয়া তখন কৃপমধ্য 
হইতেই সাড়া দিলেন । পিতা আসিয়া তাহাকে 
উদ্ধার করিলেন। ইহার পরই নাচী অনীম 
মেধাশক্তিশালিনী হইয়া উঠিলেন। অল্পদিনের 
মধ্যে সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়! ফেলিলেন। 

নাঁচী তখন নিজে কবিতা রচনা করিতে 
আরম্ত করিলেন; তীহার কবিতাগুলি ভাবে, 
মাধুর্য, ভাষাচাতুর্য্যে সম্পদশলিনী। তাহার 
পর “নাচী-নাটক” নাম দিয়া তিনি নিজের 
জীবনচরিত কাব্যাকারে প্রণয়ন করেন, তাহাতে 
ভীাহার ছুঃখময় * বৈধব্যজীবন করুণভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে। 

পরিণত ব্রমে নাচী তীর্থবাত্রায় বহির্গত 
হন। তখন তিনি নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিযা- 
ছিলেন, এবং নানাস্থানের পণ্ডিতদিগের 
সহিত শাস্্রীর তর্কে দিগ্বিজীয় করির! পিতঁভবনে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 
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জেবুরেসা দিল্লীর পরাক্রান্ত মোগল জন্রাট 
উরজেবের 'কঠা। ১৬৩১ খুষ্টা্ের ৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে ইহার জন্ম হয়। ইহার 
মাতাও কোন মুদলমান নৃপতির কন্যা ছিলেন। 
সহাট জেবুরেসৃকে অত্যন্ত ক্লেছে করিতেন, 
এবং বাঁল্যবয়সেই ভীহার প্রতিভার পরিচয় 
পাইয়া নিজেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। জেবুন্নেদার স্থৃতিশক্তি খুব 
প্রথব ছিল ) অন্ন বয়সেই তিনি সমগ্র কোরাণ- 
থানি দুখ কুরিয়া পিতা নিকট আবৃত্তি 
করিয়াছিলেন । উরংজেব ইহাতে অত্যন্ত সন্ত 
হইর। তাঁহাকে ত্রিশমহজ ্বণমুদ। পুরস্কার 

.দিয়াছিলেন। , 
শারীরিক গৌনব্য ও মানদিক গুণরাঙ্জিতে 
জেবুন্েমা অতুলনীয় ছিলেন। ভিনি 
স্বাভাবিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া- 
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ছিলেন। বিপুল রাজৈঙ্বর্্য ও বিলাসের 
ক্রোড়ে প্রতিপালিত৷ হইঘ়াও তিনি এই ঈশ্বর- 
দত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই; বরং 
স্ুশিক্ষা ও অধ্যবসায়গুণে 'ইহাঁর যথোচিত 
বিকাশসাধনেই সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক 
বিষয়েই তিনি তৎকালীন সমাজের অগ্রবর্তিনী 
ছিলেন, ইহা তাহার ন্তায় রমণীর পক্ষে কম 
গৌরবের কথা নহে। আরবা ও পারন্ত 
ভাষায় জেবুন্নেসার, বিশে বুৎপত্তি ছিল। 
কথিত আছে, তাহার হস্তাক্ষরও খুব সুন্দর 
ছিল, এবং তিনি নানা ছাদে লিখিতে 
পারিতেন। খ্াহার পাঠানুরাগও বিশেষ 
প্রশংসনীয় ছিল। তীহার প্রকাণ্ড পুস্তকাঁগারে 
বন্দু ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংগৃহীত 
হইয়াছিল । ৃ ৪২. 

বালোই জেবুন্নেসার কবিত্বশক্তি বিকশিত 
হইয়া উঠে। তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । গঞ্ধ রচনাঁয়ও তীহার 
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শি কম ছিল ন!। রুচির নির্মুলত ও 
ভাষার মাধুধ্যই তীহার রচনার বিশেবস্ব। 
তার কবিতাগুলি আজও মুসলমান পণ্ডিত" 
গণের মুখে" মুখে স্থুর-লয়ে আবৃত্তি হইতে 
শুনা যাঁর। 
জেবুনেসা যে কেবল বিষ্থান্থরাগিণী 
ছিলেন, তাহা, নহে, শিক্ষিত ও গুণবান্‌ 
ব্ক্তিবর্গকেও হিনি যথেষ্ট সাহাধ্য এবং 
উতসাহদান করিতেন! ,» ভাহারই অর্থ 
সাহায্যে প্রতিপালিত হইল! অনেক লেখক, 
কৰি ও ধার্মিক লোক স্থীয় স্বীয় অনুষ্টানে 
দেহ মন নিরোগ করিতে, পাঁরিয়া বশস্বী 
হইফাছিলেন। মোল্লা সাফিউদ্দীন আরজবেগি 
কাশ্মীরে থাকিয়া তিফসির-ই-কবিরণ নামক 
গ্রচ্থের অনুবাদ , করেন, ইহাও জেবুক্নেপার 
অনুগ্রহের ফল। আরজবেগি কৃতজ্ঞতার 
নিদর্শনম্বরূপ গ্রন্থের নাম “জেবুন্তকসির” 
রাখিয়াছিপ্রেন। এতদিন আরও অনেক 
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গ্রন্থকার তীহাঁদের রচিত গ্রন্থ জেবুনেসার 
নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই 
বোধ হয়, সেকালে শিক্ষিত সমাজে জেবুন্েসার 
প্রভাব বড় সামান্য ছিল না।” 
রাজনীতিক্ষেত্রেও জেবুনেসার খ্যাতি যথেষ্ট 
ছিল। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত 
রাজনীতিশান্ অধ্যয়ন . করিয়াছিলেন। 
রাজকার্যে রৌশন-আরাই ওরংজেবের প্রধান 
সহার ছিলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর 
জেবুবেসাই তাহার স্থান অধিকার করিরা 
পিতার উপর প্রতুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। 
ওরংজেব এই বুদ্ধিমতী কন্ঠান উপদেশ না 
লইয়া প্রা কোনে! গুরুতর কাধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না । জেবুরেসার বয়ন তখনও ২৫ 
বদর অতিক্রম করে নাই ;. সম্রাট একবার. 
অত্যন্ত অসুস্থ হইয়৷ পড়িলেন, শ্নেহময়ী কন্ঠা 
তখন বায়ু পরিবর্তনার্থ কাশ্মীরে যাইবার জন্য 
পিতাকে ধরিয়া পড়িলেন। কন্তাঁর পরামর্শ 
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খুক্তিনিদ্ধা হইলেও, ওরংজেব প্রথমত 
এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; কারণ বৃদ্ধ সাজেহান 
তখনও আগরার ছুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন ;_-তিনি 
কাশ্মীরে গ্রেলে সেই সুযোগে রাজামধ্যে 
কোনো ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইতে পারে এই মনে 
করিয়া সন্দিগ্ধচিন্ত সম্রাট পিতৃহত্যার কল্পনাও 
করিয়াছিলেন। কিন্ত কোনো গুরুতর কায 
তিনি জেবুননেসাকে ন। জিজ্ঞাস! করিয়া করিতেন 
না; কন্তাও তাহার অভিপ্রার জানিতে পারির। 
নানারপ উপদেশে এই মহাপাপের অনুষ্ঠান 
হইতে তাহাকে নিবৃত্ত * করিয়াছিলেন। 
শীঘ্বই সারজহানের* মৃষ্্য হইল) তখন 
স্উরংজেব নিশ্চিস্তঘনে কাশ্মীরাত্র! করিলেন। 
জেবুনেসাও পিতার অনুবন্তিনী হইলেন। 
ফ্তকাল জীবিতা ছিলেন, জেবুনেসা সর্বদা 
পিতার কাছে কাছে থাকিয়া তাহাকে কর্তব্য 
উপদেশ দিতেন। 

জেধুনেসা শিবজীকে ভালবাসিতেন। 
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_ লোকমুখে শিবজীর বীরত্বগাঁথা শুনিয়া মনে 
মনে জেবুরেসা তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন । 

যেদিন রাঁজা জয়সিংহের প্ররোচনায় 
ভুলিয়া শ্রিবজী উুরংজেবের সাহত একটা 
বোবা-পড়া করিবার জন্ত দিল্লীর আমদরবারে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেইদিন যবনিকা- 
অন্তরাল হইতে জেবুনেসা তাঁশকে প্রথম 
দখিলেন। 

উরংজেব- বাহার -প্রত।গে সমগ্র ভারতবর্ষ 
কম্পমান তাহার "সম্মুখে শিবজী বখন 
নির্ভয়ে আসিয়া ঠাড়াইলেন, তখন তাহার সেই 
অটল বীরসুদ্তি ওঁতিভ।গ্রদীপ্ত তীব্র চক্ষু, 
তেজস্বী অঙ্গভঙ্গী জেবুন্নেস! দুগ্ধ নয়নে দেখিতে 
লাগিলেন। কল্পনায় বাহাকে পুজা করিয়া 
আসিভেছিলেন চোখের সন্গুখে 'মাজ তাহাফে 
দেখিয়া জেবুন্নেসার চিন্ত এক স্বর্গীয় প্রেমে 
ভরিয়া উঠিল ;মনে প্রাণে তিনি দেই 
মহারাদ্্ীয বীরের পদতলে আত্মদান করিলেন! 
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সন্রাট-দরবাঁরে শিবজীর যতটা সন্মান 
পাওয়া উচিত ছিল খুরংজেব তাহা দান 
করিলেনু না । শিবজী তাহা বুঝিতে পারিয়৷ 
মনে মনে ঠঞ্জিতে লাগিলেন, সভামদ্‌ ও 
অমাত্বর্ধ তাহাতে মুখ টিপিয়া হাদিতে 
লাগিলেন, কিন্ত েবুন্নেসার চোখ ফাটিয় দ্রল 
বাহির হইয়াম্পড়িল '_প্রেমাম্পদের অসম্মানের 
জন্ত তিনি সামান্য রমণীর স্টার কীদেন নাই; 
সাধারণের সমক্ষে অর্তান্ত নির্দিয়ভাবে বীরের 
অপমানে ধর্দের অপমান হইতেছে দেখিয়া 
তাহার হৃদর ছুঃথে উদ্বেপিতি হইয় উঠিরাছিল ! 
মতা ভগ্গ হইল জৈবুনেসা পিডসমক্ষে 
গিয়া অত্যন্ত অভিমানমিত্িত দৃঢস্বরে 
বলিলেন-_ধ্জীহাপনা, সভা মধ্যে বীরের 
অগম্মান করাটা ভাল হয় নাই।” কথা শেষ 
হইতে না হইতেই »তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া 

উঠিল! 
উরংজেব বিশ্বরের সহিত কন্ঠার মুখের 
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উপর তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিলেন, আসল 
কথাটা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। 
কন্তাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন্‌, ক্রোধ 
দমন করিয়! বলিলেন,__“বুঝিয়াছি শরতানের 
ফাঁদে পা দিয়াছ! বেশ! কাফের যদি পবিত্র 
ইস্ামধর্দু গ্রহণ করে তাহ! হইলে তাহার 
সকল অপরাধ মাজ্জনা করিয়া তোমাকে 
বিবাহের অনুমতি দিব 1” 

কথাটা শুনিয়া গ্লেবুযেস! লজ্জায় মরমে 
মরিয়া গেলেন। তিনি নিজের সুখের জন্য 
বিবাহের সম্মতি লইতে পিতার নিকট আদেন 
নাই, বীরের অপমানের প্রতিবিধান করিতে 
আসির়াছিলেন, এই কথাটা আর পরিক্ষাপ্ 
করিরা বলিতেও পারিলেন না! মনে মনে 
কেব্লই নিজেকে ধিকার দিতে লাগিলেন, 
পথিক আমাকে, নিভৃতত্ম হৃদয়ের গোঁপন 
কথাটা চাপিয়। রাখিতে পাঁরিলাম না! কেবল 
স্বার্থটাই প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম !” 
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সেই দিন হইতে জেবুরেসা তাহার প্রেম 
অতি সঙ্কোচে ও গোপনে আপনার মধ্যে 

পোঁধণু করিরতে লাগিলেন। 
তিনি* কখনও শিবজীকে লাভের জন্য 
উন্মাদিনী হইয়া ফেরেন নাই, শিবজীর প্রেম 
পাইবার আশা মনের কোনেও কখন স্থান 
দেন নাই, জেবুনেসার ভালবাসা কোনো দিন 
প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে নাই। তিনি 
শিবজীকে যতটা" না ভালবাসিতেন, শিবজীর 
বীরত্ব, তাহার তেজকে তিনি তত অধিক 
ভালবাসিতেন। তিনি শত্র-কন্তা, মুসলমান 
ছুহিতা, ভাহাকে বিধাহ্‌ করিতে হইলে 
*“শিবজীর সে তেজ পাছে খর্ব হইয়! যায় 
সেইজন্ত তিনি কখন শিবজীর কাছে আপনার 
গপ্রম প্রকাশ* করেন নাই, কখন তীহার প্রেম 
ভিক্ষা করেন নাই,_শিবজীকে মহত্বের 
যে উচ্চশিখরে স্থাপিত দেখিয়াছিলেন, তাহার 
নিজের' তৃপ্তির জন্য তাঁহাকে সে স্থান ভ্রষ্ট 
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দেখিতে তিনি কম্মিন কালে আকাল? 
করেন নাই। তিনি শিবজীকে শুধু ভালই 
বাসিতেন। 

জেবুন্নেস! যে কবিত। লিখিয়াছেন তাহাতে 
তাহার জীবনের এই করুণ কাহিনী পরিশ্বুট 
হইয়া উঠিয়াছে-কাব্য-রাজ্যে তিনি আত্ম- 
গোপন করিতে পারেন নাই । 

জেবুদন্নেসার কবিতায় তাহার প্রেমের 
বার্থতা সুন্দর হইয়া গ্কুটিযা উঠিয়াছে ₹- 
কবিতার ছত্রে ছত্রে একটা প্রিপ্ধ নিরাশ প্রেমের 
আকুল গান কীিয়া কাদিরা কিরিতেছে। 


গরচে মান লয়লি আসাসম্‌ দিল চো মজন্গু 
দার হাওয়ান্ত, 
সর বসাহরা মি জানম্‌ লেকিন হা'য়া 
জঙঞ্তির পান্ত, 
বুল্বুদ আজ, সাগির দিরম্‌ দ্‌ হম্‌ নিশিনে 
গুল ববাগ্‌। 
১০৮ 


ভারতীয় বিদুধী 


দার নহববৎ কানিলদ্‌ পরওয়ান। হাম্‌ 
সাগির্দে মাস্ত,। 
দরনেহা খুনেম্‌ জাহির গারচে 
রঙ্গে নাজ কাম্‌। 
রঙ্গে মন্‌ দরমন্‌ নেই চুন্‌ রঙ্গে স্থুরখ, 
অন্দার হিলাস্ত২। 
বস্‌কে বারে গান বর আন্দাখ তাম 
জামা নীপি কারদ ইনীক বিকে পুস্তে 
উদ্দোতান্ত, | 
দেখিতাঁরে সাহাম্‌ ওলেকিম্‌ রু বসাফর 
২আশ্র দা অম্‌। 
জেব, ও'জিনত বস্‌ হামিনম্‌ নাঁমে মান্‌ 
জেব উন্নিসান্ত, | 


অর্থাৎ ২৮ 
প্রেমিকা লার়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর 
জন্য পাগলিনী হইয়া মরু প্রান্তরে ছুটিয়া 
বেড়ীইাছিল, আমার ইচ্ছা হর আমি তেমনি 
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করিয়৷ ছুটিয়া বেড়াই ; কিন্তু আমার পা যে 
জরমসন্ত্রমের শৃঙ্খলে বাঁধা ! 

এই যে বুল্বুল্‌ সারাধিন গোলাপের কাছে 
কাছে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া কানে কানে চুপে চুপে 
প্রেমালাঁপ করিতেছে; এ আমারই কাছে 
প্রেম শিথিয়াছে। 

এই যে আমার সন্মুথের কাচের ফানুসের 
অভ্যন্তরে উজ্জল আলোক, ইহার স্বিগ্ধ 
জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া! শত শত পতঙ্গ বে আত্ম- 
বিসর্জন করিতেছে ১--সে আত্মত্যাগ তাহারা 
আমারই কাছে শিথিয়াছে। 

মেদিপাতার বাহিরের বিগ্ধ শ্ঠামলতা যেমন 
তাহার ভিতরের রক্ত-রাঁগকে লুকাইয়! 
রাখে, তেমনি আমার শাস্ত মুষ্টি আমার 
মনাগুনের জলন্তরাগ গোপন রাখিয়াছে! 

আগার হৃদয়ের ছুঃখভারের কিরদংশ মাত্র 
আকাশকে দিয়াছি) আকাশ ভাহারই ভারে 
দেখ নীল হইয়া গিয়াছে, নত হইয়া পড়িরাছে! 
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ধন ধখধ্য আমার ভালে লাগে না, 
দারিদ্র্যের পীড়ন আমার কাছে বেশ! আমি 
জেবুরেসা, ( অর্থাৎ সনারী শ্রেষ্টা )) এইটুকু 
গৌরবই আমার যথেষ্ট! 


গু. তাম্‌ আজ, এশ্‌কে বত! আয় দিল চে 
হাদেল কারদাই। 
গুফত্‌ মারা হাসেলে জুজ নালাহয়ে 
"হার নিস্ত.॥ 
আমি ভালবাসি কাঁদিতে পাইব বলিয়া। 
না ভাঁলবাদিলে কি কীদা, যাঁয়? কীদিলে 
ভালবাদার সীমগ্রীকে' পাইব : বলিয়া আশা 
' হর্‌ তাই কীদিয়া এত স্থখ! 


'হরকস্‌ দর *নামাদ্‌ দরজা হা-- 

আখির বৰ মত্লব, হাঁ রসিদ । 
পীর শুদ জেবুলন্লিসা উরা! 

খরিদারে ন সুদ ॥ 
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মানুষমাত্রেই আশা কিছু-না-কিছু সফলতা 
লাভ করিয়াছে, কিন্ত আমি অভাগিনী জেবুন্নেস! 
একান্ত নিরাশ গ্রাণে এই দৌন্দর্্যনিকেতন 
পৃথিবীর কাছে বিদায় চাহিতেছি ! 


রাঁমমণি 

এই বাংলাদেশেরও কাব্য-ইতিহাঁসে বিদ্ষী 
রমণীর পরিচয় আঁছে। প্রাটীন বৈষণবীয় 
গ্রন্থে অনেক স্ত্রীকবি-রচিত পদ পাওয়া যায়। 
রামমণি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন! স্ত্রীকবি। ইনি 
রাঁধারুষ্জ লীলকবিষুরক পদাবলী রচনা করিরা" 
ছিলেন এবং শ্রীচণ্তীদীস ঠাকুরের সমসামরিকা- 
ছিলেন। রজককন্যা রামমণি অনশনে ও 
অসহা'র অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে বীকুড়া 
জেলার নান্র গ্রামস্থ বিশালাক্ষী দেবীর 
মন্দিরধারে উপস্থিত হ*ন। চত্তীদাস এ 
বিশালাক্ষী দেবীর পৃজারী ছিলেন, তিনি 
রামমণির দুরবস্থা দেখিয়! তাহ।কে দেব 
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মন্দিরের দাসীরূপে নিযুক্ত করেন। রাঁমমণি 
দেবীর প্রসাদ ভোজন করিয়া দেইথাঁনে 


কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। 


চণ্ডীদাস রামমণির পরিচয় দিতেছেন 


রামিনী নামিকা, রজক বালিকা, 
অতি দৈত্যাবস্থায়। 
হাঁটে ঘাঁটে মাঠে, কাল কাটাইয়া, 
ভিক্ষা মাগিয়া খায় ॥ 
দেখিয়৷ তাঁহার, ক্লেশ অপার, 
যুতেক ব্রাহ্মুণচয়। 
মন্দির শোধন, কাজে নিয়োজিল, 
রহে দেবীর আশ্রয় ॥ 
অলপ বয়সে, ছুখিনী রামিনী, 
কাজেতে নিযুক্ত হল। 
পনড়া প্রসাদ, | ভুপগ্তন করিয়া, 


ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥ 
১১৩ 


ভারতীয় বিদুষী 


রামিনী কামিনী, কাজেতে নিপুণা, 
সকলের প্রিয়তমা । 

চণ্তীদাস কহে, তাহার পিরীতি, 
জগতে নাহি উপমা ॥ 


কথিত আছে, চণ্ভীদাস এই রামমণির 
প্রেমাসক্ত হন, রামমণিও চত্তীদাসকে ভাল 
বাসিতেন। তাহার পরিচর রাদমণি-লিখিত 
নিয়লিখিত পদে পাওয়া ঘায় 8 


তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, 
“ভ্রম দা বনে বনে 

তাছে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ, 
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥ | 

ক্রটী সম কাল, নানি স্জঞ্জুল, 
বুগতুলা হয় জ্ঞান। 

তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, 


ব্যাকুলিত হয় প্রাণ ॥ 


১১৪ 


ভারতীয় বিদ্ধী 


কুট কুনতল, কত নি, 
শ্রমুখমণ্ডল শোভা। 

হেরি হয়'মনে, এ ছুই নয়নে, 
নিমেষ দিয়াছে কেবা॥ 

যাহে সর্বক্ষণ তব দরশন, 
নিবারণ দেহ করে। 

ওহে গ্রাথাধিক, কি কব অধিক, 
দোষ দিয়া বিধাতাঁরে 

তুমি দেআমার, " *আমি দে তোমার 
সুহ্থৎ কে আছে আর। 

থেদে রামী কয়, , চজীনাম বিন! 
জগৎ দেবি ভ্ীধার। 


তাঁরগর চতভীদাস যখন চিতাশয্যার শয়ান তখন 
"রাম উন্াদিনী'হইয়। গাহিতেছেন £- 


কোথা যাও ওহে, প্রাণ বধু মোর, 
দানীরে উপেখা করি। 


১১৫ 


ভারতীর বিদ্ষী 


না দেখিয়! মুখ, ফাটে মোর বুক, 
ধৈরঘ ধরিতে নারি ॥ 

বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিন্থ, 
মনে আন নাহি জাঁনি। 

কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, 
বল হে দে কথা শুনি ॥ 

তোমার এ সারথী, ক্র অতিশয়,” 
বোধ বিচার নাই। 

বোধ থাকিলে, ডুখ সিন্ধু নীরে, 
অবলা ভাঁসাতে নাই ॥ 

পিরীতি জালিয়া, বদিবা যাইবা, 
কবে"বা আসিবে নথ। 

রামীর বচন, করহ পালন, 
দাসীরে করহ সাথ ॥ 


চস্তীদাস রজকিনীর প্রেমাসস্ত বলিয়! 
গ্রামস্থ ত্রাঙ্গণমণ্ডলী তাহাকে জাতিচ্যুত 
করেন, এবং তীহাকে বাশুলী-পুজার কার্ধ্য 


১১৬ 


ভারতীয় বিদ্ষী 


হইতে অপশ্থত করেন, তাহাতে রামমণি 
বলিতেছেন ₹_ 
কি কহিব বধুহে বলিতে না জুয়ায়। 
কাঁদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাঁসি পায় ॥ 
 অনামুখ মিন্সেগুলার কিবা! বুকের পাটা 
দেবী পুজা বন্দ করে কুলে দেয় বাটা ॥ 
ছুঃখের কঞ্চ কইতে গেলে প্রাণ কীদি উঠে। 
মুখ ফুটে না বলতে পারি মরি বুক কেটে ॥ 
ঢাক পিটিয়ে সহজবাঁদ প্রীমে গ্রামে দেয় হে। 
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে ॥ 
ঢাক ঢোলে যে জন সুজন্‌ নিনজা করে। 
বঞ্চনা পড় তাঁর মীন্তক উপরে ॥ 
“অবিচার পুরীদেশে আর না| রহিব। 
যে দেশে পাও নাই সেই দেশে যাব ॥ 
বাঁশুলী দেবীর যদি কৃপাদৃষ্টি হয়। 
মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয় ॥ 
আপনার নাক কাটি পরে বলে বৌচা। 
দে তয় করে না রামী নিজে আছে সীঁচা॥ 
১১৭ 


ভারতীয় বিদষী 
চণ্তীদাস গাহিয়াছেন :-- 


এক নিবেদন, করি পুনঃপুন, 
শুন রজকিনী.রাী। 

বুগ্লল চরণ, শীতল দেখিয়া, 
শরণ লইলাঁম আমি। 

রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,. 
কামগন্ধ নাহি তায়। 

ইত্যাদি 
চণ্ডীদাস রামমণিকে ভাঁবাবেশে কখন গুরু 
কখন মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন :__ 


তুমি রজকিনী, 'আমার রমণী 
তুমি হাও নাহ্‌ পিত। 

চতীদাঁদ ও রামমণির প্রেমের মধ্যে 
কোন কুভাঁব ছিল না, তাহা পূর্বোক্ত পদগুলি 
হইতে বেশ আভাস পাওয়া যায়। প্রেমের 
নির্মল জ্যোতিতে রামী রজজকিনীর চরিত্র 
উদ্ভাদিত। 
১১৮ 


ভারতীয় বিদধী 


ইন্দুমুখী, মাধুরী, গোগী, 
রসময়ী 


রাঁমমাঁণ ব্যতীত বে সকল স্ত্রী-কবি-রচিত 
পদ দ্বারা বৈষ্ঞবীয় গ্রন্থ অলঙ্কৃত হইয়! 
আছে তাহাদের জীবন-চরিত ছুষ্পাপ্য। 
কেবল তাহাদের রচিত পদের ভনিতান় 
তাহাদের নামটুকু মাত্র পাঁওয়। যায। এই 
দকল স্ত্রী-কবিদিশের মধ্যে ইন্দুদুখী, মাধুরী, 
গোপী ও রসমদী প্রসিদ্ধা। তাহাদের রচনার 
নমুনা দিতেছি। 


ইনদুমুখীপ্রণীত পদ :-_ 
শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ। 


€তাহারি বেদুন, ছেদন কারণ, 
পুন পুন পুছিরে তোর়। 
তুঁছ উর ধরি ধরি, মরি মরি বৌলসি, 
স্ুধ বুধ সব খোয়॥ 
১১৯ 


ভারতীয় বিদুষী 
আলিরি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে 


যো তুয়া খে, দুথা অত শত গুণ, 
তাহারে কি বেদন! না কহিয়ে ॥ 

এ তুয়া সঙ্গিনী, রঙ্গিনী রসিকিনী, 
কহিলে কি আওব বাজে । 

ফণি মণি ধরব, শমন ভবনে যাব, 
যৈছে সিধারব কাঁজে ॥ 

হাম আগুয়ানী আগুনি পৈঠব 
বৈঠব বোগিনী সাজে । 

তন্ত্র মন্ত্র যত শত শত ঢুড়ব 
বুড়ব সাগর মাঝে ॥ 

ভাব লাভ তুয়া, অন্তরে অস্তরু 
কহিলে কি রহে তাঁপ লেশ। 

বিন্দু ইন্দমুখী সিন্দু উতারব 


বোলহ বচন বিশেষ ॥ 


১২০ 


ভারতীয় বিছুষী 


মাধুরী প্রণীত পদ 2 

নায়িকার পূর্বরাগ | 
কেম্বন শুনিল! নাম কেমন সুরলী । 
কিন্ধপ দেখিরা পটে সব গেলা ভুলি ॥ 
কেমন দেখিল1 তারে কিবা! অভিলাষ । 
শুনিয়া সকল তোর পুরাইৰ আশ ॥ 
তিনজন নহে সে বুবিলু মন দিয়া । 
উপায় করিয়া তোরে দিব মিলাইয়া॥ 
থির হইয়া সুদনিক্ষহ সব বাত। 
কহয়ে মাধুরী মোর শিরে ধর হাত ॥ 





গোগী প্রণীত পদ ৫-- 
গোষ্ঠ-লীলা। 


দ্বগুবত হৈয়! সায়, সাঁজিল যাদব রায়, 
সঙ্গহি রঙ্গিয়া রাখাল। 
বরজে পড়িলা ধরমি, শি্গা বেণু রব শুনি, 
আগে ধায় গোধনের পাল ॥ 
১২৯ 


ভারতীয় বিদ্বী 


গোঠেরে সাজল ভাইয়া, যে শুনে সে যায ধাঞ্া, 
রহিতে না পারে কেহ ঘরে । 
শুনিগ্না মুখের বেণু,. মন্দ মন্দ চলে বেনু, 
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 
নাচিতে নাচিতে যায়, সুপূরে পঞ্চম গায়, 
পাঁচনী ফিরায় শিশুগণে 
হৈ হৈ রাখাল বলে, শুনি সুখ স্থুরকুলে, 
গোঁগী বলে নাথ যায় বনে ॥ 


রসমরী দাসী প্রণীত £__ 
অন্রাগ। 


তোমাতে আমাতে, বেমত পিরীতি, ' 
ভাল সে জানহ তুমি। 
লৌক চরচায়, ্বান্থুর ভাঁওই, 
এমতি থাকিৰ আমি ॥ 
আঁসিবা যাইবা, দূুরেতে থাকিবা, 
ন! চাবে আমার পানে। 
১২২ 


ভারতীয় বিদুষী 


বড়ই বিষম, গুরু দুজন, 
দেখিলে মরয়ে প্রাণে ॥ 

তুমি যদি বল, গরাণ বধু, 
তবে কুলে বা আমার কি। 

ইঙ্গিত পাইলে, সব সমাধিযা, 
কুলে তিলাঞ্জলি দি॥ 

এ দুঃখ চাইতে, এ দুঃখ বড়, 
কহি কেহ নাহি দোষী। 

গোঁপত পিরীতি, রাখিতে যুকতি 
কহে রসময়ী দাসী॥ 


২৩ 


ভারতীয় বিদছী 


মাধবী 


মাধবী নীলাচলনিবাসিনী ছিলেন। ইনি 
প্রসিদ্ধ শিখি মাইতির কনিষ্ঠা ভগিনী। 
চৈতন্য চরিতামৃতে ইহার পরিচয় আছে 


“মাধবী দেবী শিখি মাইতির ভগিনী 
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে তার নাম' গণি ।” 


মহাপ্রভু চৈতন্যদের দঃন্ষিণাত্য পরিভ্রমণ 
করিয়া বখন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন, 
সেই সময় মাধবী তাহার দর্শন লাভ করেন, 
তাহাতেই তাহার মনে ভগবৎ প্রেমের উদয় 
হয়,_তিনি ভক্তিমতী হইয়। উঠেন চৈতন্ত- 
দেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভ্ত্রী-মুখ দর্শন 
করিতেন না, সেই জন্য মাধবী তাহার সম্গুখে 
আসিতে পারিতেন না; তিনি লুকাইয়া 
লুকাইয়৷ চৈতন্তের কৃষ্ণপ্রেমে-আত্মহারা মুন্ডি 
দেখিয়া নিজেও আত্মহারা হইতেন। তিনি 
৯২৪ 


ভারতীয় বিদ্ধ 


চৈতন্যের নিকট আফমিতে পারিতেন না 
বলিয়। তাহার অত্যন্ত খেদ হইত) সেই 
খেদ তিনি গাহিয়াছেন £- 


খ্বে দেখগ্পে গৌরামুখ সেই প্রেমে ভাসে । 
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম দোষে ।” 


মাধবী, দেবীর অনেক পদ পদকল্প- 
তরুতে পাওয়া যায়। পদগুলি ভাবায়, ভাবে 
“অতি সুন্দর ; ভাবের উচ্ছণাদে শ্রীসম্প্ন। 
মাধবী দেবীর পদগুলি এ্তিহাসিকত্বেও 
পূর্ণ। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দত্তভাঙার কলহ, 
জগদানন্দের নবদীঞী * যাত্রা, দোললীলা 
উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন প্রভৃতি অনেক 
বিষর তীহার রচিত পদে পাওয়! যায়। 
জগনাথেবু মন্দিরে দৈনন্দিন বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত একজন লেখক নিযুক্ত 
করা হইত; মাধবীর হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল এই 
জন্য এবং তাঁহার রচনামাধুর্য্যে ও পাণ্ডত্ে 
৯২৫ 


ভারতীয় বিছ্ষী 


মুগ্ধ হইয়া রাজা প্রতীপকুদ্র, স্ত্রীলোক 
হইলেও, তাহাকে এই সম্মানের পদ দান 
করিয়াছিলেন । চরিতীমৃতে এ ব্ষিয়ে এইরূপ 
লিখিত আছে :- 


“শিখি মাইতির ভগ্রী শ্রীমাধবী-দেবী । 
বৃদ্ধ তপশ্বিনী তেঁহো৷ পরমা বৈন্ুবী ॥ 

প্রভু লেখা করে যেই রাধিকার গণ। 
জগতের মধ্যে পাত সাড়ে তিন জন ॥ 
স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ । 

শিখি মাইতি আর ভগিনী অন্ধ ॥ 


সাড়ে তিন জন বলিবার অর্থ )--স্বরূপ, 
দামোদর আর রামানন্দকে পুরা তিন জন 
ধরা হইয়াছে এবং মাধবী দেবী স্ত্রীলোক 
বলিয়া ভীহাকে অর্ধেক বলা হইয়াছে। 

মাধবীর কবিতা বলরাম দাস, গোবিন্দ, 
বাস্থঘোষ প্রস্থতির কবিতা অপেক্ষা' কোন 
১২৬ 


ভারতীয় বিদুী - 


অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। ছুই একটি কবিতা ও 
পদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি £- 


(১) 


কলহ করির! ছলা, আগে পহু চলি গেলা, 
ভেটিবারে নীলাচল রার। 

' বতেক ভক্তগণ, হৈয়া সকরুণ মন, 
পদ চিহ্ন অন্ুদারে ধায় ॥ 


নিতাই-বিরহ অনলে ভেল অন্ধ 
আঠার নালাতে হৈতে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, 
সায় নিতাই অব্রধৌত চন্দ ॥ 
সিংহ ছুয়ারে গিরা, মরমে বেদনা পাইয়া, 
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রাঁয়। 
ভরে রুষ্ণ হরি বলে, দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে, 
নীলাচলবামীরে সুধায়॥ 
জামুনদ হেম জিনি, গৌরাঞ্ধ বরণ খানি, 
অরুণ বসন শোভে গায়। 
১২৭ 


ভারতীয় বিদ্ধী 


প্রেম ভরে গর গর, তথি যুগ ঝর ঝর, 
হরি হরি বোল্‌ বলি ধায় ॥ 

ছাঁড়ি নাগরালী বেশ, ভ্রমে পহু দেশ দেশ, 
এবে ভেল সন্াসীর ০শ। 

মাধবী দানীতে কয়, অপরূপ গোরারায়, 
ভক্ত গৃহে করল প্রবেশ ॥ 





6২) 

নীলাচল হৈতে, শরীরে দেখিতে, 
আইসে জগদানন্দ। 

রহি কত দূরে, দেখে নদীয়ারে, 
গোকুল পুরের ছন্দ ॥ 
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। 

পাই কিনা পাই, শরীর দেখিতে, 
এই অনুমানে চার ॥ 

লত। তরু যত, দেখে শত শত, 
অকালে খসিছে পাতা । 

১২৮ 


ভারতীয় বিদুষী 


রবির কিরণ, না হয় স্মুটন, 
মেঘগণ দেখে রাতা॥ 
ডালে বসি পাখা, মুদি ছুটি আখি, 
" ফুলণ্জল ভেয়াগিয়া। 
কানয়ে ফুকারি, ডুফরি ডুকরি, 
গোঁরাচন্দ নাম লইয়া ॥ 
এধেনু যুখে ঘুখে, দীড়াইয়া পথে, 
কার মুখে নাহি রা। 
মাধবী দাসীর ৮ পরত ঠাকুর 
পড়িল! আছাড়ে গা ॥ 


(৩) 
পর্শিতে রাই তন, আপনে তুলল কানু, 
মুরছি পড়ল ধনী কোর। 
শ্তামক হেরইত, ' ধনী ভেল গদ গদ, 


ঢুরকি ঢরকি বহে লোর।॥ 
১২৯ 


ভারতীয় বিদুষী 


শ্তাম মূরছিত হেরি, চকিতে ললিতা ফেরি, 
রাধামন্ত্র ক্রতিমূলে দেল। 

অক্ষ মোড়াইয়া। কান, নিরখই রাই তন, 
হেরি সখি চমকিত ৫তল ॥ 

চিত্র গুতলী যেন, ব্েল সখীগণ, 
নিরখই শ্যাম মুখচন্দ। 

কি ভেল ভেল বলি, ধাঁওল বিশাখা আলী 
সব জনে লাগল ধন্দ॥ 

হ্যাম সুন্দর, ব্দন সৃধাকর 
হুমুখী নেহারই সাধে । 

উপজল উল্লাস, কহই মাধবী দাস, 
বিদগধ মাধব রাধে ॥ 


(৪) 


রাঁধামাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝে। 
তন তন্থু সরস, পরশ-রস পিবই 
কমলিনী মধুকর রাজে॥ 


ভারতীয় বিদ্ষী 


সচকিত নাগর, কীপই থর থর, 
শিথিল করল নব অন্গ। 

গর গৰ কহে, রাই তেল অদরশ, 
করে হোয়ৰ তচু সঙ্গ ॥ 

দো ধনী টান, বদন কিয়ে হেরব 
শুনব অমিরময় বোল। 

ইহ মধু হার, তাগ কিরে মিটব 
মোই করব কিরে কোল।॥ 

&ঁ ছলে কতহু, বিলগই মাধব, 
সহচরী দূরহি হাস। 

অপরূপ প্রেমে, বিষাদিত মাধব, 
কহতহি মাধ্বা দাদ। 


লী 


১৩১ 


ভারতীয় বিদুষী 


আনন্দময়ী 


আননমময়ী দেবী ফরিদপুরের অন্তর্গত 
জপসা-গ্রামনিবাসী প্রনিদ্ধ কবি ও সাধক 
লাল! রামগতি রায়ের কন্তা এবং পয়গ্রামের 
পণ্ডিত কবীন্ত্র অযোধ্যারামের গনী ছিলেন। 

আনন্দমরী পিতার নিকট বঙ্গভাষায় ও 
ংস্কৃতে শিক্ষালভ করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম 
শান্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিনী হইয়! উঠিয়াছিলেন ; 
বিদুধী বলিশ তীঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 

আননমীর বিগ্ঠবন্তা সম্বন্ধে ছুই একটি 
কথা চলিত আছে। রাজনগরনিবাসী 
সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিছ্বাবাগিশের পুত্র হরি 
বিগ্ালঙ্কার আনন্দময়ীকে একখানি শিবপুজা- 
পদ্ধতি লিখিয়া দেন.; বিগ্যালঙ্কার মহাশয়ের 
রচনা ভ্রমপূর্ণ ছিল; আনন্দমরী সেই সকল 


ভুল দেখিয়া বিগ্ঠালঙ্কারের পিত! বিগ্যাবাগীশ 
১৩২ 


ভারতীয় বিদুষী 


মহাশয়কে তিরস্কার করিয়! লিখিয়৷ পাঠান 
যে, পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে তিনি অত্যন্ত 
অমনোবোী! সংস্কৃত-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা 
না থাকিলে শিবপুজাপদ্ধতির এ সকল ভুল 
আনন্দময়ীর চক্ষে কখন পড়িত না । এক সময়, 
রাজা রাজবল্লভ পণ্ডিত রামগতির নিকট হইতে 
“অগ্নিষ্টোম বহজ্ঞর প্রমাণ ও এ বন্রকুণ্ডের 
প্রতিক্কৃতি চাহিয়া পাঠান। রামগতি তখন 
পুরশ্চরণে ব্যাপৃত "ছিলেন, কাজেই তিনি 
নিজে সে ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। 
কন্ঠার পারদর্শিতা সম্ষদ্ধে তাহার*দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিন, তিনি কন্তাকেই দে ভার অপণ 
করিলেন; তখন আনন্দময়ী যজ্ঞের প্রমাণ 
ইত্যাদি লিখিয়৷ রাজার নিকট গাঠাইয় 
দিলেন। রামগতি তখনকার বড় পণ্ডিত 
ছিলেন, তাহার নির্দিষ্ট অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের 
প্রমাণ ইত্যাদি বিশুদ্ধ হইবে, -এই জন্যই 
তাহার নিকট উহা চাহিয়া পাঠান হয়; 


১৩৩ 


ভারতীয় বিদুবী 


তিনি তাহা দিতে পারিলেন না, তাহার 
পরিবর্তে তীহার কন্া লিখিয়! দিলেন) কিন্তু 
তাহাই রাজসভার পণ্ডিতদিগরের ঘারা বিনা 
আপত্তিতে বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্থ হইল। ইহা 
হইতেই বুঝ যায় যে, আনন্দময়ীর শাল্সজ্ঞান 
তাহার পিতার অপেক্ষা কম ছিল না, এবং এ 
বিষয়ে রাজসভার কোন পশ্ডিত মনের কোণেও 
সন্দেহ পোষণ করিতেন না। 

আনন্দময় বে শুধু লেখা পড়া শিখিয়া- 
ছিলেন তাহা নহে; তিনি নানাবিধ খণ্ডকাব্য 
রচনা করিয়। যাতৃভাষাকে অলঙ্কত 
করিয়া গিগছেন। * তাহার খুরতাত লালা! 
জয়নারায়ণ রায় একজন কবি ছিলেন ; কথিত 
আছে, তীহার রচিত "্হরিলীলা”য় আননামরীর 
অনেক রচনা! সন্গিবি্ট আছে। আননদময়ীর 
রচনা স্থানে স্থানে বেশ পা্ডিত্য ও আড়ম্বর 
পূর্ণ। তিনি বে সংস্কৃত ভাষীয় বিশেষ অভিজ্ঞা 
ছিলেন তাহা তাহার রচনার শব্চয়ন দেখিয়া 


১৩৪ 


ভারতীয় বিছ্বী 


বেশ বুঝিতে পারা যায়.। ছুঃখের বিষয় 
তাহার সমগ্র রচনা পাওয়া যায় না। 
আনন্মমযীর লেখার কিঞ্চিৎ নমুনা আমরা 
নিয়ে দিতোছি। চন্তরভাগ ও হুনেত্রার 
বিবাহ কালে চন্দ্রভাণকে দেখিয়া রমণীগণের 
কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা তিনি বর্ণনা 
করিতেছেন £__ 


হের চৌদিকে*কািনী লক্ষে লক্ষে । 
নমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥ 
কতি প্রোঢ-রূপা ও রূপে *্মজন্তি। 
হসস্ভিঃস্থলস্তি, গ্রবস্তি, পতস্তি॥ 
কত চারুবন্ত1, সৃবেশা, স্ুকেশা। 
স্নাসা, সৃহাসা, সুবাসা, ভাষা ॥ 
কত ক্ষীণন্মধ্যা, সুতঙ্গা, সুযোগ্য । 
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা ॥ 
দেখি চন্দ্রভাণে কত চিত্তহার!। 
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোর ॥ 
১৩৫ 


ভারতীয় বিদুষী 
করে দৌড়ি দৌড়া মদমত্ত প্ৌঢা। 
অনুঢ়া, বিমুঢ়া, নবোট়া, নিগুড়া ॥ 
কোন কামিনী কুগুলে গণ্ড-ৃষ্টা ॥ . 
প্রহষটা, সচেষ্টা, কেহ ও-দষ্টা ॥ 
অনন্গান্ত্রভিন্না কত হ্বর্ণ-বর্ণ। । 
বিকীর্ণা, বিশীর্ণ, বিদীর্ঘা, বিবর্ণা ॥ 
কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে 
কারো হার কুর্পাস বিশ্রস্ত কক্ষে ॥ 
গলদ্ভূষণা কেহ নহি খাস অঙ্গে। 
গলদ্রাগিনী কেউ মাতিয়া অনঙ্গে ॥ 
কারো বানুবন্গী কারো! স্বন্ধদেশে 
রহিয়৷ সাধুবাক্য বহ্ডে, প্রকাশে ॥ 


চা রঙ রক 
তারপর, চন্ত্রভাণ যথন বিদেশে 
তখন বিরহিনী হুনেত্রার অবস্থা বর্ণন! 
করিতেছেন :-_ ্ 
আসি দেখহ নয়নে। 
হীন তনু স্ুনেত্রার হয়েছে ভূষণে ॥ 


১৩৬ 


ভারতীয় বিদ্যী 


হয়েছে পাওুর গণ্ড রুক্ষ কেশ অতি। 
ঘরে আসি দেখ নাথ এ সব হূর্গীতি ॥ 
রহিয়াছি চিরবিরহিণী দীন মনে। 
অ্পণ.করিয়া আখি ভোম! পথপানে ॥ 

চে ০ চে 
ভাবি বাই যথা আছ হইয়া যোগিনী। 
নাহি হে এ দারুণ বিরহ আগুনি ॥ 
যে অঙ্গে কুস্কুম তুমি দিয়াছ যতনে । 
সে অঙ্গে নাথিব ছঃই তোমার কারণে ॥ 
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বেঁধেছি আপনি। 
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী। 
শীত চ্চয়ে যে বুকে লুকায়েছ নাথ । 
বিদারিব সেই বুক করি করাঘাত ॥ 
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে। 
সে ক্কণকুগুল করিয়। দিব কাঁণে ॥ 
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষাপাত্র করি । 
মনে করি হরি শ্মরি হই দেশাস্তরি ॥ 

চে চে ক 


১৩৭ 


ভারতীয় বিছ্ষী 


“হরি লীলা; ছাড়া জয়নারার়ণ রচিত চণ্ডী 
কাব্যেও আনন্দমরীর লেখা স্থান পাইয়াছে। 
আনন্দমদ্রীর “উমার বিবাহ” বিশেষ প্রসিদ্ধ; 
এখনও অনেকে কগম্থ করিয়া রাখিয়াছেন। 
নিতে উদ্ধৃত করিতেছি £- 


“প্রভাত সময় জানি গিরিরাজ-রাণী। 
অতি হরিতে অতি পীযুষের বাণী ॥ 
মায় সব জায় আইসা নিমন্ত্রণ কর। 
সত্রী-আচার রীত নানা গীত মঙ্গলের ॥ 
শুনি হরষিতে সবে অমনি ধাইল। 
অমর নগর আদি' সর্বাত্র বলিল. 
আইল অনেক আয় দেব-খধি-নারী। 
গন্ধবর্ধা কিন্নরী কত স্বর্গ বি্যাধরী ॥ 
যত নারী দীর্ঘকেশী তুরু ভূজুঙ্গিনী। 
তিল-পুণ্প গিনি নাসা, কুরঙ্গ-নয়নী ॥ 
সুমধ্যমা পীনস্তনা চম্পক বরণা। 
বিশ্বাধর! সিতমুখী স্বকৃতা দশন| ॥ 


১৩৮ 


ভারতীয় বিদধী 
স্থলপদ্ম জিনি পদ-পল্লৰ শোভনা । 
পরিছে বসন কত বিচিত্র রচনা ॥ 
ফুণী মণি বহুমূল্য জড়িত রতন। 
বিদ্ার্টতর প্রায় সব গিরির ভবন ॥ 
গাহিছে মঙ্গল সবে অতি হরিতে । 
উমার স্নানের চেষ্টা রাণীর ত্বরিতে ॥ 
সুটতল হরিদ্রারস একত্র করিয়া! 
রত্ব সিংহাসনোপর উমারে বসাইয়া।॥ 
মাজিছে ফোমল*দেহ হরিড্রার রসে । 
অঙ্গেতে ঢালিছে বারি সথি সবে হাঁসে ॥ 
স্নান করাইয়া অঙ্গু মোছ্রায় যতনে। 
পরাইল জড়ি*্শান্ভী খচিত রতনে ॥ 
যে কটিতে পরাজিছে মহেশ ডমরু | 
ধরিতে বসনভার মানিয়াছে গুরু ॥ 
বিচিত্রপ্মাসনোপর নিয়া বসাইল। 
আননে আননন্দময়ী রচনা করিল ॥ 
শুভক্ষণে হরগোৌরীর মিলন হইল । 
'সিন্দুর সহিত জয্া৷ বিজয়৷ আসিল ॥ 


১৩৭ 


ভারতীয় বিছ্ষী 


শিরে বারি অল্প পূর্বে দিয়াছে জানিয় 
বান্ধিছে কবরী কেশ বেণী জড়াইরা ॥ 
সিলুরের বিন্দু দিল সীমস্ত সারিয়া। . 
সিঁথি শেষ ফোট বন্দী সারিছে আাটিয়া। 
যে নাসা হেরিয়া তিল-পুষ্প পৈল ভূমে ॥ 
বিরাঁজিত কৈল তারে তিলক কুন্ুমে ॥ 
রং চে রঙ 
চরণে ত বঙ্কমল দিল তিন থরি। 
পঞ্চমে ঘুঘুরা তোড়া.মত লারি সারি ॥ 
আলতার চিক পদে চাদের বাজার । 
হেরি সুর-নারিগণ কত বারে বার ॥ 
মালা গলে করি উম খেঁলিয়াছে ফুলে । 
সেঁওতি মল্লিক! যূথী চম্পক বকুলে ॥ 

ঙ চা সং 
পাণিগ্রহণের পর কর একাইল,। 
অশোকের কিশলয়ে কমল জড়িল॥ 
দুর্গা বলি জয়কার দিয়া সবে নিল। 
উঠিয়া বশিষ্ট শুভ দৃষ্টি করাইল ॥ 


১৪৩ 


ভারতীয় বিদুষী 


লাজ হোঁম পরে ধুম নয়নে পশিল। 
নীলোৎপল দল ছাড়ি রক্তোৎপল হৈল ॥ 
সিন্দুরের কৌটা দিল রজত থুইতে। 
হাচিত*করি উমা নেয় বাসর গৃহেতে ॥৮ 


গঙ্গামণি 
আনুন্দময়ী দেবীর এক বিদ্ববী পিসি 
ছিলেন, তাহার নাম গঙ্গামণি। ছোট ছোট 
কবিতা ও বিরাহ-কুালে গাহিবার উপযুক্ত 
অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গান গঙ্গানণি রচনা 
করিয়াছিলেন, দেই সম্ীতগুলি বহুদিন পর্যাস্ত 
বিবাহ "সর বর্লেত: রাখিয়াছিল ; এখনও - 
সেই গান ছুই একটি প্রাচীনা মহিলার মুখে 
শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত সীতার 
বিবাহ-বর্ণন-ব্ষিয়ক একটি কবিতার কিয়দংশ 
আমরা উদ্ধত করিতেছি ₹_ 


জনকননিনী সীত! হরিষে সাজায় রাণী। 
শিল্রে শোতে সিথিপাত হীরা মণি চুণী ॥ 


১৪১ 


ভারতীয় বিদুবী : 


নাসার অগ্রেতে মতি বিষ্বাধর পরি ৷ 
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেরি ॥ 
মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল। 
করীন্দের কুস্তমাঝে মি রহিল ছ , 
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা । 
রবির কিরণে যেন জলিছে মেথলা ॥ 
কেয়ুর কক্কণ দিল আর বাজুব্ন্ধ । 
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে ধন্দ ॥ 
বিচিত্র ফনিত শঙ্খ কুল-পরিডিস্ত। 
দিল পঞ্চ কম্কণ পৈছি বেষ্টিত ॥ 
মনের মত আভরণ পরাইরা পেষে। 
রঘুনাথ বরিতে যান মন্রহরষে ॥ 7 


১৪২ 


ভারতীয় বিদ্র্ধী 


প্রিয়ংবদা 


গ্রায় তিনশত বদর পূর্বে পূর্বাবন্গের 
কোটালিপাড়ায় শিবরাম সার্বভৌম নামে এক 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তীহার যশ- 
সৌরভে ,আবক্ট হইয়া! নানা দেশ হইতে 
অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাহার কুটিরে শিক্ষা 
লাভ করিত এই ছাত্রবুন্দ লইয়া শিবরাম 
তাহার তরচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন নির্জন পলীকুটিরে 
অধ্যাপন! করিতেন। প্রতিদিন যখন শিবরাম 
শিল্পরিবেষ্টিত হইয়ু চচুমপা্ঠীমণ্ডপে উপবেশন 
করিতেন, তখন তীহারই ঠিক পাশে বসিয়া 
' তীঁহারই কন্ত1, এক ক্ষুদ্র বালিকা, উৎকর্ণ হইয় 
কাব্য ও শাস্ত্র আলোচনা গুনিত। বালিকা! 
সে আলোচনার বিন্দুবিসর্গ বুবিত না, কিন্ত 
সংস্কৃত ছন্দবদ্ধের* সুমিষ্ট স্থুর তাহার প্রাণে 
কেমনহএকটা আনন্দের হৃষ্টি করিত; সেই 
১৪৩ 


ভারতীয় বিছ্ষী 


স্থুর তাহাকে আদরের খেলাঘর হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়৷ ভয়ের শিক্ষাম্ুপের মধ্যে আকৃষ্ট 
+ করিয়া রাখিত। ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস আরম্ত 
করিবার পূর্বে যখন এই বালিকা সরস্বতী- 
বন্দনা গান করিবার আদেশ লাভ করিত, 
ছাত্রমগ্ুলীকে মুগ্ধ করিয়া যখন সে মধুরকণে 


বা কুনেন্ুতুবারধবলা বা শ্বেতপদ্নাসনা 

যা বীণাবরদণ্ডমপ্ডিততূজা বা শুত্রবস্ত্রীবৃতা । 
যা বরদ্ধাঢযুতশঙ্করপ্রভৃতিদে বৈঃ সদা বন্দিতা 
সা মাং সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড়্যাপহা ॥ 


গানটি গাহিয়া শেষ করিত্র, তখন তাহার প্রাণ 
যে আনন্দে নাচিয়া উঠিত, সে আনন্দ সে 
খেলাঘরের কোন খেলার মধ্যেই পাইত না। 
তাহার পর দিনান্তে চতুষ্পাঠীর ছুটি হইলে, 
সেদিনকার আলোচিত শ্লোকগুলির মধ্যে 
অধিকাংশ অবিকল মুখস্থ বলিয়া বালিকা 
শিবরামকে সেই বিষয়ক নানা রকম অদ্ভুত 
১৪৪ 


ভারতীয় বিছ্বী 


প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত,-_তাহার মুখে আর 
অন্ত কোন কথা থাকিত না। 

বালিকার এই অপূর্বব মেধাশক্তি দেখিয়া ও 
তাহাকে শিল্কার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিনী 
জানিযা শিবরাম তাঁহার ছাতরবরগের পাশে এই 
নূতন ছাত্রীটির স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। 

বাণিব্। অসীম উৎসাহে শিক্ষাগ্রহণ 
করিতে লাগিল, তাহার অসীম মেধাঁশক্তিবলে ও 
.তীক্ষ প্রতিভায় শীষই সু সংস্কৃত ভাব! আয়ত্ত 
করিয়া ফেলিল,-_ছাত্রবর্গের মনে ঈর্ষার 
উদ্রেক করিয়া সে দিন দিন প্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে ল্গিল। 

প্রতিদিন সেই নিজ্জনকুটিরের পাঠমওপে 
বসিয়া অদম্য আগ্রহে সরস্বতীর মত এক 
বালিকা কাব্য-পাঠ ও শাস্ত্রচ্চা করিতেছে-_ 
সহপাঠীদিগের সহিত সমান হইয়া তর্ক 
করিতেছে, মধুরকণ্ে'সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি ও 
বন্দনাগান, করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেছে, 
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এই দৃণ্ত পণ্ডিত শিবরামের অন্তঃকরণ আনন্দে 
আপ্লুত করিয়। তুলিল, ছাত্রবর্গকে উৎমাহে 
উন্মত্ত করির| দিল এবং সহপাচীদিগ্রের মধ্যে 
পশ্চিমবাপী এক ব্রাঙ্দণ-সস্তানের যনে সেই 
বাণিকার প্রতি অন্ুরাগের বীজ সর্চার 
করিল। এই ব্রাঙ্গণ-সন্তান বাংল! ভাষায় 
কথা কহিতে পারিতেন না, "সেই জন্য 
বালিকার সহিত বাক্যালাপের খুব আগ্রহ 
থাকিলেও তিনি তাহার *সহিত কথাবার্তা 
কহিতে পাঁরিতেন না, কিন্ধ বালিকা অতি 
অন্নদিনের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল 
কথা কহিতে শিখি তীগর ক্ষো্ডের নিবৃত্ত 
করিল। এই গশ্চিম দেশীয় ব্রান্গণ-সন্তান 
রঘুনাথ মিশ্রের সহিতই প্রিযংবদার বিবাহ 
হ্য়। 

প্রিয়ংবদা সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ ও সংস্থত 
ভাষার বাক্যালাপ শিক্ষা করিয়াই নিশিস্ত 
রহিলেন না)নিজে সংস্কৃত শ্লোক রচনা 
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করিবার জন্য পিতার নিকট শিক্ষা লইতে 
লাগিলেন।--বালিকাবয়দে সংস্কৃতি ছনের 
যে স্বমূুর সুর বারঘ্বার তাহার হ্বদ়কন্দরে 
আঘাত ৰরিয়াছিল এখন তাহার প্রতিধ্বনি 
উঠিত্বে আরদ্ভ করিল। পিতার আদেশে 
প্রিয়া প্রথম যেদিন গৃহপ্রতিটিত কুল- 
দেবতা 'গোবিদ্দদেবকে উগলক্ষ করিয়া 


কালিনীপুলিনেযু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্িষং 

_ গোগালীভিরভিষটংব্রজবধূনেোপলৈরষ্িত 
বর্ালস্কৃতমন্তবং মুললিতৈর্সৈস্ত্িতঙ্গং তজে 
গোবিন্দং ব্জনুন্দরং ভবহরং বঞ্ছীধরং শ্তামলং 


এই ধোকটি রচনা কারিলেন এবং ছাত্রমগ্ুলীর 
মাঝে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাঠ করিলেন, তখন 
শিরাম কনার “মুখের গানে চাহিয়া আননদাস্র 
সম্বরণ করিতে পারিলেন না;--ছাত্রমপ্ডনী 
বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িগ। তাহার পর, 
প্রায় প্রতিদিন তিনি দেবোদেশে নৃতন 
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নূতন কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করিতে 
লাগিলেন । 

বিবাহের পর স্বাঁমী-গৃহে আসিয়া প্রিয়ং- 
বদ বিষ্বা-আলোচন! ত্যাগ করেন নাই)-_ 
উত্তরোত্তর তাহার প্রতিভা বিকশিত হইয়া 
উঠিতে লাগিল। স্বামী সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
ছিলেন; সাংসারিক কাঁজ চাঁলাইবার জন্য 
সংসারে বেশি লোক ছিল না, প্রিয়ংবদাকে 
শ্বহস্তে সকল কাছ করিতে হইত। বিছুবী 
ছিলেন বলিয়া অভিমানে তিনি সাংসারিক 
কাজকে কখনও তুচ্ছ করেন নাই 7-_ স্বামীর 
পরিচর্য্যা, গৃহমার্জন, গৃহশোধন, পুজার 
আয়োজন, রন্ধন, অতিথিসেবা ও গো- 
সেঝ প্রভৃতি সকল কাজই তিনি নিজ 
হস্তে সমাধা করিয়া যে অবসর পাইতেন 
সেইটুকু কাল বৃথা ব্যয় না করিয়া শিক্ষা- 
আলোচনায় কাটাইতেন। এই খানেই 
ভাহার গৌরব বিশেষভাবে ফুটিয়াছে;-_বিদ্বার 
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অভিমান তীহাকে সাংসারিক কাঁজগুলিকে 
দাসীর কাজ বলয়! হ্যজ্ঞান করিতে শিখায় 
নাই-যে হস্তে তিনি কাব্যরচন! করিতেন 
দেই হস্ত মন্মার্জনী ধরিতে কখনও কুগটিত 
হয় সাই! শিক্ষিতা স্ত্রীর আদর্শ বদি খুঁজিতে 
হয় তাহা হইলে আমর! যেন এই প্রিয়ংবদার 

চরিত্রেরধ্ৰধ্যেই তাহা অন্ষেণ করি। 
্রিযংবদা ছেলেবেলা হইতে মধুরকণে 
গাহিতে পারির্তেন, €লই জন্তই তাহার নাম 
পরিয়ংবদা হইয়াছিল। তিনি স্বামীর গ্রৃতি অত্যন্ত 
ভক্তিমত্তী ছিলেন, স্বামীর ুথা তিনি বেদ- 
বাকোর গ্ঠায় পালন*্কাঁরতেন। তাহার স্বামীর 
. অনেকগুলি ছাত্র ছিল, তিনি তাহাদিগকে 
প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করাইতেন, 
জননীর স্তায় মেহে তাহাদিগকে পালন 

করিতেন, রোগে শশা করিতেন। 
প্রিয়ংবদার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রথর ছিল। 
গুনা যায়, তিনি দুই পক্ষ সময়ের মধ 
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অমরকোষ, স্বাদি হইতে চুরাদি পর্যন্ত 
গণ এবং মহাভারতীয় সাবিত্রী ও দময়ন্তী- 
'উপাখানের মুল অংশ ছুটি কঠস্থ কুরিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। 

বিবাহিত-জীবনে তিনি অধিক নময় 
লেখাপড়ায় মন দিতে পারিতেন না, কিন্ত 
্ব্র-অবসরের মধ্যেই তিনি মার্কণেয় £পুরাণের 
মদালস! উপাখ্যানের দার্শনিক টাকা এবং 
ভারতীয় শস্তিপর্ধের *মোর্ধর্ম্ের একথানি 
বিভৃত টাকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রিরং- 
বার হত্তাক্ষর খু স্ন্র ছিল; তাহার স্বামী 
কাণী হইতে সংস্কৃত "ক্ষরে লেখা, অনেক 
শান্ীয় পুঁথি আনিয়াছিলেন, তিনি মেইগুলি 
বাংলা অক্ষরে নকল করিতেন। গ্রথমে 
কাব্য আলোচনায় প্রিয়ংবদার ত্ত্যন্ত আগ্রহ 
ছিল; তিনি কেবলই কাব্য পাঠ করিতেন; 
কিন্তু বিবাহের পর তাহার স্বামী তাঁহাকে 
দর্শনশান্তরের চর্চা করিতে উৎসাহ দেন? 
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একটি বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণকন্ঠা সমস্ত দিনের 
অসংখ্য গৃহকর্মুশেষে অবসর লইরা নির্জন গৃহ- 
কোণে স্বামীর পাদমূলে শুচি হইয়া বসিয়া দর্শন- 
শান্তের কুষ্ট প্রশ্ন সমাধান করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন ;--স্বামীর মুখ হইতে শান্্ব্যাথ্যা 
শুনিবার জন্য আগ্রহ-বিক্ফারিতনয়ন তাহার 
মুখের স্বপর স্থির হইয়া পড়িয়া আছে; এই 
পবিত্র দৃষ্ত মানর-নয়নে উদ্ভাসিত হইয়। আমা- 
দিগকে পুলকিত করিয়া তোলে ! 
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সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত 


প্রবাসী । * এইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের 
গৃহলক্ষীগণ আত্মশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 
ইহার ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব- 
ময়) বহু বিদুষধীর আখ্যায়িক! বেশ রোমান্স ধরণের, 
গল্পের মত সুখপাঠ্য ৷ বাংলায় নারীপাঠ্য স্বল্প পুস্ত- 
কের মধ্যেইইহ। শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার কৰিবে। 
কন্তা, ভগিনী, পত্ী, সী প্রভৃতিকে উপহার দিবার 
যোগ্য-_-যোগ্য কে, সকলের উপহার দেওয়া উচিত। 

মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
কে, টি। এই পুস্তকে ভারতীশ বিদ্ষীদিগের পবিত্র 
ও উজ্জল চাঁ্রের অতি সুন্দর চিত্রাবলী বিশুদ্ধভাবে 
অঙ্কিত হইয়াছে । এরপ গ্রন্থ বাঙ্গালী মাত্রেরই 
আদরনীয়। 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় 
বিদ্ষী পড়িতে আরম্ত করিয়! শেষ না করিয়া থাকিতে 
পারিলাম না। অনেক নুতন বিদ্ধীর বিররণ জান! 
গেল। * আমার বিশ্বাদ এই গর ্ত্ী-িক্ষার কাজ 
এগিয়ে দেবে ১-আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষ। যে 
নূতন জিনিস নয়, এই গ্রস্থানি পাঠ করলে অনে- 
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কের চৈতন্য হবে ।* যে সকল বিদুধীর বিবরণ 
আছে তাদের সকলেরই শিক্ষায় কেমন একটি সরল 
দেশীয় ভাব ফুটে উঠেছে। 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর * বইখানি হস্ত- 
গত হইলে কেবল একবার চোথ বুলাইয়া লইব বলিয়া 
পাত উল্টাইতে সুরু করিলাম । হঠাৎ মীরাবাইয়ের 
জীবনীতে আটকা পড়িয়া গেলাম--এবং তাহার পর 
শেষ পাতা পর্যাস্ত একটি ছত্রও বাদ দিতে পাঁরি লাই। 
আগ্ঘোপাস্ত বই পড়িবার একটা বয়স 'আছে-__যখন 
মনের ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি তক্ষু্ আছে, যখন 
নূতন কিছু হাতে পাইলেই সেটাকে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে ইচ্ছা করে এবং যখন হাতে সময়ের অভাব 
নাই তখন প্রায় সব বই সমক্সটাই পড়া যায়। আমা- 
দের বয়সে ঠিক তাঁহার বিপরীত। ইহা হইতেই 
বুঝিয়া লইবে যে তোমার বই আমার ভালই লাগি- 
য়াছে। 
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শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 
জাপানী ফান্ুম 


মূল্য আট আনা মাত্র 

'ধশখানি বিচিত্র রঙে ছাঁপা সুন্দর হাফ টোন ছবি- 
যুক্ত জাপান দেশের উপকথার বই। ইহাতে সাতটি 
সাত রকমের গর আছে। ছেলেরা পড়িয়া আমোদ, 
পাইবে, হাসিবে, গ্রীত হইবে, কিছু শিথিবে, চিত্ত 
করিবার মতও ক্ছু পাইবে। বইখানির চেহারাও' 
এমন স্থ্দর যে হাতে পাইলে ছেলের! আনন্দে হৃত্য 
করিতে থাকিবে। 


আভমত। 


শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ জাপানী 
কাঁনথুম গড়ে খুসী হয়েছি। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত 
তেমনি হয়েছে__অর্থাৎ এতে ফাঁকি নেই। ছোট 
€ছেলেদের জন্তে বই লেবার বেলায় সাহিত্যরসের 
প্রতি দৃষ্ঠি রাখ! অনেকেই অনাবস্ঠক মনে করেন। 
কিন্তু ছেলেদের জন্যে লিখতে গেলে যে কেবল ছেলে- 
মান্থুষি করতে হবে এ ধারণাটা অন্তায়। ছেলের 


অনে ভোলে বলেই তাদের ফীঁকি দিয়ে ভোলানট! 
কর্তব্য নয়। এই বইটিতে রসের জায়গার জল 
মিশিয়ে চালান হয়নি এতে খুসী হয়েছি । জাপানী 
ফাঙ্গমের রঙিন আলোতে শিশুদের কল্পনাকুগ্ত গ্রমো- 
দিত হয়ে উঠবে এতে সন্দেহ নেই। 


শ্ীধুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-_ ** গরগুলি 
দ্বপ্রলোকের, ছবিগুলিও সেই রাঁজ্যের, যেন মণিকাঞ্চনের 
নোগ হইয়াছে। বইথানি কৌতুক, অভ”, কল্পনা, 
লীলা ও হান্তরসের মিশ্র পরিবেষণ। ইহা গৃহের 
শিশুমগ্ডলী যে আগ্রহে পাঠ করিয়াছে, আমিও সেই 
আগ্রহে পড়িয়াছি। পড়ার সময় ঝি দুইবার খাওয়ার 
তাগিদ দিতে আসিঙ্লাছিল তাহা গ্রাহথ করি নাই। বই 
শে হইলে মনে হইল যেন কোঁন উজ্জণ স্বপ্ললোক 
হইতে নামিলাম। 


আীমতী ববর্ণকুমাঁরী দেবী-_জগাপানী 
ফানুস পড়ে অত্যন্ত গ্রীতিলাভ করেছি; বইখানি 
আকারে যেমন স্থদৃশ্ত, নামে তেমনি সুন্দর, আর 
গন্পগুলি এত মনোরম যে পড়তে পড়তে মনে হয় 
ফান্গসের মতই উধাও হয়ে যেন কোন কল্পনারাজ্যে 
উড়ে চলেছি, তুমি দেখছি ছেলে ভুলাঁবার ছলে বুড়া 
পর্যন্ত ভুলিয়েছে। একটি গল্প একবার পড়লে বার 
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বার পড়তে ইচ্ছা করে, এমনি কৌতুহল-উদ্দীপক। 
ছেলেদের গল্প এমনিই চিত্তাকর্ষক হওয়া উচিত। 
ছবিগুলিও গুব সুন্দর হয়েছে। 


শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর_- 
* *. ভাঁষাটি বেশ সহজ সুন্দর__ছেলেদের জন্য যে 
সব রচিত হয় তার ভাষা এইরূপই হওয়া উচিত। 
শুধু ছেলেদের কেন গল্পগুলি বুড়োদেরও ভাল 
লাগবে। ২ * 


শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রগৌহন সিংহ-_-আপনার 
প্রেরিত গ্রন্থ 'জাপানী ফারুস” উপহার পাইয়া আন- 
ন্দিত .হইয়াছি। উহ! পাওয়ামাত্র আমার ছেলের! 
কাড়িয়। লইয়াছিল, এবং আহার দিদ্রা ত্যাগ করিয়া 
এক নিংশ্বাসে পড়িয়। ফোলিয়াছে। ইহাই আপনার 
পুস্থকের বিশেষ প্রশংসার কথা মনে করি। পরে 
আমার হাতে আমিলে, আমিও তাহা পড়িয়৷ খুব 
আমোদ পাইয়াছি? আপনার ভাষ৷ যেমন মার্জিত, 
তেমন সরস ও চিত্তাকর্ষক, বর্ণিত চিত্রগুলি চোখের 
সামনে ফুটিয়া উঠে। গল্পগুলি অতি দক্ষতার সহিত 
নির্বাচিত ও সুকৌশলে চিত্রিত হইয়াছে। পুস্তকথানি 
ছেলেমেয়েদিগকে উপহার বা! পুরস্কার দেওয়ার বিশেষ 
উপযুক্ত । 
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ভারতী-__এই গ্রস্থথানি পাঠ করিয়া আমরা 
বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছি। ইহার ছাপা বাধাই কাগজ 
প্রভৃতি বহিরবয়ব যেদনি সুন্দর ভিতরে গন্ন কয়েক- 
টিও তেমনি সুন্দর হইয়াছে। নক়খানি সুরঞ্জিত 
হাকটোন চিত্রও যেন সোনায় সোহাগ! মিশিয়াছে! 
ভাষা ও গল্প বলিবার ভঙ্গীটি এমন হ্বদ়গ্রাহী যে তাহ! 
নিমেষেই বদর স্পর্শ করিয়া ফেলে। 

বঙ্গদর্শন-_মণিবাবু শিশুদের নন! রাজ্যের 
স্থনীল আকাশে তার নিঞ্জের কল্পনার বিচিত্র ফানুস 
ছাড়িয়ছেন। তার রুীন 'আলোকে সে স্থথের 
রাজ্য উদ্ভাসিত হইয়! উঠিবে সন্দেহ নাই। 

তাহার লালিত্ছ্ে, বর্ণনার মাধুধ্যে এবং কবিত্বের 

স্পর্শে তার গর্গুলি সজীহিছইয়। উঠিাছে। তাই 
এক হিসাবে “ফানুম” নাদকরণও সার্থক হইয়াছে, 
ইহা যেমন বিচিত্র তেমনিই উজ্জল তেমনই সুন্দর। 
জাপানী ফাদ শেষ করিয়৷ একটি অনাবিল আনন্দ" 
রসে শিশুহবদর উচ্ছ'সিত হইয়া উঠিবে। 

নব্যভাঁরত-_- * মণিবাবু গল্প সমূহে যে 
প্রাঞ্জল ভাষা-লিপিকুশলতা, বিচিত্র ভাব এবং ঘটনার 
সামগ্রস্ত ও সৌনর্্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহ প্রশংস- 
নীয়। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ ন! করিয়া 
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থাকিতে পারা যায় না। বালক পাঠোপযোগী ক্ষুদ্র 
গল রচনায় গ্রন্থকার যে সিদ্ধহস্ত তাহাতে সন্দেহ 
নাই * * 
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প্রবাসী * ইহার রচনার নণিবাবু সবিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহ্থীর বর্ণনার ভঙ্গী, শবের* 
বঙ্কার ও লালিত্য বর্ণচিত্র গ্রস্ৃতি বহুগুণ এক অবনীন্ত্র 
বাবুর রচনা ছাড়া আর কাহারে! ঠঁখাতে দেখি নাই ৮» 
, ইহা পাঠ কর্রিয়। ছেলেরা হাসবে, গ্রীত হইবে, কিছু 
শিশিবে, চিন্তা করিবার মতও কিছু পাইবে । আধুনিক 
অনেক শ্রিশুপাঠ্য পুন্তক শুধু বাঁচালতায় ও লঘৃতায় 
পনবপূর্ণ হইয়। উঠিত্তেছে। আননের সঙ্গে শিক্ষার 
আয়োক্সন ও চিন্তার উপুকরণ খুব অল্প পু্তকেই দেখা 
যায়। মণিলাঁল বাবু সেই গতান্থগতিক পথ ছাড়িয়! 
নৃতন পথে 'ীড়াইয়াছেন ও তাহার প্রয্াস অয়যুক্ত 
হইয়াছে। * এই পুস্তক শিশুদের পিতামাতাকেও 
কবিত্ব:ও ভাবের রসদ জোগাইবে। দশখানি সুন্দর 


সুমুদ্রিত হাফ টোন চিত্রে মণ্ডিত হইয়! পুস্তকথানি 
অধিকতর উপভোগ্য হইয়াছে । * » 
বাহুল্যভয়ে অন্যান্য মন্তব্য দেওয়! 
হইল না। 
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 
ভূতুড়েকাওড 


পরজগতের বিচিনত রহসতপূর্ণ অদুত ও অলৌকিক 
সঘাদ সম্ঘলিত পুস্তক)_-তুড়ে গল, ভৌতিক 
কাহিনী, মৃত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের কথা, মৃত্যুর 
পর অবস্থা বর্ণনা বিশদভাবে আছে। মূল্য ছয় আনা। 


প্রা্থিশ্থান 
ইণ্ডয়ান পাবলিশিং হাউম ২২, কর্ণওয়ালিস ্ীট, 
গুরুদাম চট্টোপাধ্যায়ের দোকান ২০১, কর্ণওয়ালিস 
্ট, হিতবাদী লাইব্রেরী ৭৭, কলুটোর!' সী, 
কলিকাতা । 


